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জী 
অবতরণিকা 
মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার 
শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখার জন্য সর্বালসুন্দর বিধান ও পথনির্দেশনা অবতীর্ণ 
করেছেন। তিনি জান্নাত থেকে আদি মানব-মানবাকে অবতারিত 
করেন পৃথিবী নামক এই গ্রহে। সেই সময় তিনি বলেও দেন, 
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অর্থাৎ, "তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার 
পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা 
আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং 
তারা দুঃখিত হবে না। আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার 
নিদর্শনকে মিথ্যাঙ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে।” (বাক্বারাহ ৪ ৩৮-৩৯) 
যে সৎপথের নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে তা হল ইসলাম। 
যার অর্থ হল আত্মসমর্পণ। যার ধাতু ‘সিল্‌ম’-এর অর্থ শান্তি। প্রকৃত 
প্রস্তাবে বিরোধিতা ও সংঘাতে কোন শান্তি নেই, শান্তি আছে 
আত্মসমর্পণে। 
যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, থাকবে না 
কোন আতঙ্ক, তারা নিরাপত্তা পাবে। 
যারা আত্মসমর্পণ করবে, তারা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, তারা 






























































৪ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 
চিরসুখী হবে। 


তাদের নাম হল ‘মুসলিমূন’। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি 
তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের 
উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা 
ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 
‘মুসলিম’ এবং এই গ্রনহ্থেও; যাতে রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ 
হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং 
তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে 
অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক 
এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ 8 ৭৮) 

আর মহানবী ৪% বলেছেন, সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা 
আল্লাহর (দেওয়া নাম) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 
‘মুসলিম, মু’মিন’।” (তোবারানী আব য়্যা*’লা ইবনে হিব্বান, 
তিরমিযী ২৮৬৩৭৬) 

সেই আত্মসমর্পণকারীদের একজনকে বলা হয়, ‘মুসলিম’, 
দু'জনকে বলা হয়, ‘মুসলিমান’। তার থেকে অধিক ব্যক্তিকে বলা হয়, 
মুসলিমূন”, "মুসলিমীন?। 

ফারসী ভাষায় বহুবচন করতে হলে শব্দের শেষে ‘আন’ যোগ 
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করতে হয়। যেমন বিরাদার = বিরাদারান, তালেব = তালেবান 
হত্যাদি। সেই অনুসারে ‘মুসলিম’ শব্দের বহুবচনে বলা হয়, 
মুসলিমান’। যার অপভ্রংশ ও প্রচলিত শব্দ হল ‘মুসলমান’। 
মুসলিম-বিদ্বেষীদের অনেকেই উক্ত শব্দকে বাংলায় প্রয়োগ করে 
মুষলমান’ লেখে। আর তার অর্থ বুঝায় ৪ মুষল দ্বারা মানে যারা, তারা 
মুষলমান। অর্থাৎ, এ জাত বড় একগুয়ে। এরা মুষল বা মুগুর ছাড়া 
কোন কথা মানে না। আঘাত ও মার ছাড়া কোন কথা এদেরকে মানানো 
যায় না! সন্ত্রাসী মনের এ শ্রেণীর বিদ্বেষীরা এই নাম দিয়ে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। 
অস্বীকার করছি না যে, মুসলিমদের কেউ "মুষলমান” নেই। কিন্তু 
জাতির দু-একজনের নোংরামি দেখে গোটা জাতির বদনাম করা 
ন্যায়পরায়ণ মানুষের নীতি নয়। 

ইসলাম হল সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বীন। এটাই হল প্রকৃত ধর্ম। মহান 
সৃষ্টিকর্তার মনোনীত ধর্ম। এ ছাড়া পৃথিবীর বুকে কোন ধর্ম, ধর্মই নয়। 

০১০ JT ৪১১ 0৭) (9০31 এ] ৬৩ 91 01) 

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। 
(আলে ইমরান 8 ১৯) 
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অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ 
হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে 
ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান ৫৮৫) 

ইসলাম হল রাজপথ, প্রধান সড়ক। মহান সৃষ্টিকর্তার দিকে যাওয়ার 
একমাত্র পথ৷ পৃথিবীর অশান্তি ও পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তির 
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একমাত্র রাস্তা। বাকী যে সকল পথ বিভিন্ন নাম নিয়ে ডানে-বামে বের 
হয়ে গেছে, সেগুলি বক্র পথ, ভষ্ট পথ। ধুংস ও সর্বনাশের পথ। 
পৃথিবীতে অশান্তি ও পরকালে জাহান্নামের পথ। মহান সৃষ্টিকর্তাই 
বলেছেন, 
4৮০ ৩৪ ৩9 GIES 0৫৭ ds 9 Syd এত ৪৮০০ ও ওগি 
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অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর 
এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তীর পথ 
হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। (আন্আম £ ১৫৩) 

মহানবী বলেছেন, “মহান আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা 
করেছেন। তার দুই পাশে আছে দুটি প্রাটার। তাতে আছে অনেক 
উন্মুক্ত দুয়ার। সকল দুয়ারে পর্দা ঝুলানো আছে। পথের মাথায় 
একজন আহবায়ক আছে। সে আহবান ক'রে বলছে, "হে লোক 
সকল! তোমরা সরল পথে চলতে থাকো। বাকা পথে যেয়ো না।” তার 
উপরেও একজন আহবায়ক আছে। যখনই কোন বান্দা কোন দুয়ার 
খুলতে চাচ্ছে, তখনই সে আহবান কারে বলছে, "সর্বনাশ হোক 
তোমার! দুয়ারের পর্দা খুলো না। কারণ খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ 
ক'রে যাবে।? 

সরল পথ হল ইসলাম। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত 
বস্তসমূহ। প্রাচীর ও পর্দাসমূহ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। পথের 
শেষ মাথায় আহবায়ক হল কুরআন। উপরের আহবায়ক হল প্রত্যেক 
মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর আহবায়ক।” (আহমাদ, হাকেম, সঙ জামে’ 
৩৮৮৭৭২) 
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ইসলামই সেই পথ, যে পথ প্রত্যেক মুসলিম তার প্রত্যেক নামাযের 
প্রত্যেক রাকআতে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। সে বলে, 
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(৬) লাল ৩ ৮০ 
অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ --যাদেরকে তুমি 
নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ---যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় 
এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়। (ফাতিহা £ ৫-৭) 
এই ইসলাম মানব জাতির মুক্তির একমাত্র উপায়। ইসলামই ইহ- 
পরকালে সুখলাভের একটি মাত্র অবলম্বন। তাই ইসলাম মুসলিমদের 
জন্য পরিপূর্ণ দ্বীন ও বৃহত্তম সম্পদ। মানুষের জন্য বড় নিয়ামত। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
ELS স্পা ১১-৯১-১৩১৩ 1৩০৪ ৩৪ 0১5 ডা ০৪ টি) 
(0০13114০৪০১ ৪০51০ ০৪১1১ 
অর্থাৎ, আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ 
হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ 
তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের 
প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম 
হিসাবে মনোনীত করলাম। (মায়িদাহ ৪ ৩) 
যে ইসলাম পেয়েছে, সে জীবনে সফলতা লাভ করেছে। মুসলিমের 
জীবনই সার্থক জীবন। ইসলামের শেষনবী $$ বলেছেন, 


.॥ হা 05 21 পর 345 3933 Hl ts ১১০৪১ । 


“সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত 
রুষী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তাতে তাকে তুষ্ট 










































































৮ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দযরও বৈশি্য 


করেছেন।” (মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের 
পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা 
পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।” (তিরমিযী) 
বলা বাহুল্য, চির অসফল সেই মানুষ, যে ইসলাম পায়নি, ইসলাম 
পেয়েও গ্রহণ করেনি। ইসলাম পেয়েও যে গ্রহণ করেনি, সে নাস্তিক, 
অবিশ্বাসী, অস্বীকারকারী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, সন্দেহপোষণকারী বা 
হঠকারী শুধু অসফলই নয়, বরং সে বড যালেমও। যেহেতু সে এর 
ফলে নিজের প্রতি বড় যুলম করে। যুলম করে অন্যের প্রতি এবং যুলম 
করে মহান সষ্টার প্রতিও। মহান আল্লাহ বলেন, 
309170201০1 ০১ 553 ০ all এত এডি ৩৪ (ডা 55) 

all 5১৪০ (V) (941 11 Sx 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে তাকে আহবান করা সত্ত্বেও 
আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর 
কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (রঃ % 

পক্ষান্তরে যারা উদারচিত্ত, তারা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে 
'আলোকপ্রাপ্ত” হন। ইসলাম মান্য করে তারা জীবনে চলার পথে 
আলো পান। মহান আল্লাহ বলেন, 


০১ ৪০ 4৪ 4১ ৬০৯ Sb ৯১7০৪ ১১০ | ৩৪ ৬৪) 
০) 50৯৮ (YY) (০৬ Jus ৬ আট এ] ১৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন 


ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি 
তার সমান---যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর 



















































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৯ 


আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (যুমার ৪ ২২) 
US ৩৩৪ oll Ss es 5 এ ৮৩ USL ও ৬৬ ৩৯) 


(59195 5 Bll ৬২৬ 5 ১০৯ ০ এ ৬ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং 
যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি এ 
ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? 
এরূপে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে শোভন ক'রে রাখা 
হয়েছে। (আনআম ঃ ১২২) 

ইসলামই হল মানব-প্রকৃতির অনুকূল ধর্ম॥। ইসলাম হল 
মানবকুলের জীবন ব্যবস্থা। মানব-জীবনের সকল দিককে পরিবেষ্টন 
করে ইসলামের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলতা। শুধু মানবই নয়, অমানবের 
মঙ্গলেও রয়েছে ইসলামের শ্বাশত বিধান। যদিও এ বিশ্ব-চরাচরের সব 
কিছুই সৃষ্টি হয়েছে কেবল মানুষের জন্য, তবুও জীব-জন্ত ও উত্ভিদ- 
জগতের নানা বিধান রয়েছে ইসলামে। আর তাও মানুষের কল্যাণের 
জন্যই। 

ইসলামেই আছে জীবনের সুব্যবস্থা, শয়ন-শয্যা থেকে রাজ- 
সিংহাসন পর্যন্ত সকল সমস্যার সুসমাধান, সকল সংকটের মুক্তিপথ, 
ইহকাল ও পরকালের মোক্ষ লাভের সহজ উপায়। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


(5৮৮০0 Sy 2৮৯১৩ S52) সি IS Ue PES ৪০ 53) 
০৮। ১১৪০ (১৭) 
অর্থাৎ, আর আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক 
বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের 






















































































১০ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। (নাহল ৪৮৯) 

ইসলামের আছে আকর্ষণীয় রূপ-শোভা, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, 
মনিপ্ধকর সৌরভ। জ্ঞানিগণ সেই সৌন্দর্য ও সৌরভের সন্ধান পেয়ে 
আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। যেহেতু 

“ফুল-সুরভির কদর জানে বুলবুলি আর রাজ-পরী, 
মণি-মুক্তার কদর করে নৃপতি আর জওহরী।” 

অবশ্য সেই সৌন্দর্য ও সৌরভ প্রত্যেক মুসলিমের মাঝে বিচ্ছুরিত 
নাও থাকতে পারে। প্রত্যেক ধারক ও বাহক ধারণ ও বহনে 
কর্তব্যপরায়ণ নাও হতে পারে। সে কথাও বোঝেন জ্ঞানিগণ। 

যে জ্ঞানীর মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকে, সে জ্ঞানী ইসলামের মাঝে 
সত্য দ্বীনের অনুসন্ধান পান। যিনি অন্ধকারের মাঝে আলোর নিশানা 
পেতে চান, তিনি ইসলামের মাঝে সূর্যের সন্ধান পান। মহানবী #৪ 
বলেছেন, 

CU 315 ১৫৩ CLS Ul এ এ০ (455 এ) 

“অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর 
ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতোই। ধুংসোন্মুখ ছাড়া অন্য কেউ 
তা ছেড়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।” (ইবনে আবী আসেম্‌ 
আহমাদ ইবনে মাজাহ হাকেম সহীহ তারগীব ৫৬নও) 

ইসলামের সব ফুলই সুন্দর, সব ফুলই সৌরভময়। আমরা তার কিছু 
ফুলের সৌন্দর্য-সুগন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব। 
















































































দীনে-ইসল।)মের সৌন্দযা ও বোশ্শিউ ১১ 


আকীদা ১১5 বিশ্বাসে ইসলামের সে ন্দ্য 

১। আষ্টা ও উপাস্যের ব্যাপারটা ইসলামে খুব স্পষ্ট । তার সত্তা ও 
গুণাবলীর ব্যাপারে ইসলাম সমুজ্জ্বল বিবৃতি দিয়েছে। কুরআন কারীমে 
বলা হয়েছে, 
2 ৮5143 (৮) ১1৯ 719 22 ৫) al dl 0) ৬৮ dl ৩১) 

€) (১৮1৯5 
অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী 
(স্বয়ংসম্পূর্ণ)। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন 
এবং তীর সমতুল্য কেউই নেই। (ইখলাস ৪ ১-৪) 
৯১ ১০৯১] ১১ 55613 সা 155 % 3 আও ৩ এ] BY 
Bal sig bs Ll ০১] ILL 2 ৭! ৭] ২ ৬৩] dA 0) 
2 ১ BES abt 2 YY) 954১৯ 05 dl ০৬ চিন এ: 
(৯5 ইল) 22 ০৪৭) ৯1221 BCU ০ LEY 
Alb (NE) 

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, 
তনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম 
দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। 
তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, 
পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, 
আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, 
উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও 






























































১২ দবীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। 
আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হাশর ঃ ২২-২৪) 
Sly এ5 এ 0) Sl ১১৭ 5৯9 ০৪০3৪ ০১৬৭ উট ৪ 400 
28013 ১৯) ৩91 9৯ 0) asd দত 05 SE 3১ আপ ৬৯% ০০১৪৪ 
Be ৪৪ ০০১) ৯০১৮ GE SHIA 0) Pale গত IS, ৯৯ ১৮৪০ 
3১০ ০31 ০৯ 53 ০5১৪] উট তর ৩ শিস BALE SS ডা 
(5) ৯৮০ 39৮৮5 জে এ) FES ও লো এ 9৯) ও সে ও sll ও 
Al 320 0% ০) ১৯ ৮৯১ | sil ৬০১3 wld ৩০১ 2 
৪১৯৭ 3১৯৮ 0) ১১০] oz ৯5 ৯৯১ JA উট Ul El) 
অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন 
ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত 
ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনিই ছয় দিনে 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন 
হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা 
হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু 
উথিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে 
আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই, আর আল্লাহরই দিকে সব বিষয় 
প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে 
প্রবেশ করান রাত্রিতে। আর তিনি অন্তর্ধামী। (হাদীদ £ ১-৬) 
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তার দৃষ্টি ও জ্ঞান সর্বত্র আছে। তিনি আছেন সাত আসমানের উপর 
আরশে। এ জগতে তিনি দৃশ্য নন। জান্নাতে তার চেহারা দেখা যাবে। 

কুরআন মাজীদের আরো বিভিন্ন জায়গায় মহান আল্লাহর কর্ম ও 
গুণাবলীর বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, যার মাধ্যমে তার ব্যাপারে উজ্জ্বল 
ধারণা পেতে পারে একজন জ্ঞানী মানুষ। 

২। ইসলাম মানুষের সৃষ্টি-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে৷ ক্ষণস্থায়ী জীবনের 
লক্ষ্য স্থির করে। এ কথা স্পষ্ট করে যে, মানুষকে তার নিজের 
ইচ্ছামতো সৃষ্টি করা হয়নি, তাকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি, পৃথিবীর 
সংসারে কেবল পানভোজন ও বিলাস-ব্যসনের জন্য পাঠানো হয়নি। 
তাকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে অ্টার উদ্দেশ্য আছে। এ সংসারে আসার পর 
তার পালনীয় কর্তব্য আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

০৭ ০৪) (৩১৯০৪ সো) Gf ৬ ০9) 


খা, আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা 
আমারই ইবাদত করবে। (যারিয়াত ঃ ৫৬) 
{698 SL এ ৩৪ 0589 1 5 (50198 ১০৫ এড) 
অর্থাৎ, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের 
উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি 
করেছেন; যাতে তোমরা পরহেষগার (ধর্মভীরু) হতে পার। (বর্বরহঃ ২) 
আর ইবাদত ও উপাসনা কেবল মসজিদ ও সিজদার মধ্যেই সীমাব 
নয়। বরং তা হল প্রত্যেক সেহ গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজ, যাতে 
মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, ইবাদতে আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, 
মানব-চরিত্রের সৌন্দর্য, সামাজিক সুবন্ধন, জীবের সেবা ও সৃষ্টির প্রতি 
করুণার বিকাশ। 
৩। সৃষ্টার সেই উদ্দেশ্য সফল না করলে তার পরিণামের কথাও 
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১৪ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


ঘোষণা করেছে ইসলাম। কর্তব্য পালন না করলে কী পরিণতি হতে 
পারে, সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(12 83 (1100 ৬৬ ১০১১৮ 23 15555 Dl ০ ০3) 








VE 801 (58: 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তীর রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার 
নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। 
সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক 
শাস্তি। (নিসা ঃ ১৪) 
8। পক্ষান্তরে যারা মহান স্রষ্টার সে উদ্দেশ্য সফল করে এবং দুনিয়ায় 
এসে নিজেদের কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে, তাদের জন্য পুরস্কার 
ঘোষণা করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(23৯৩ ০৪ ৩৯১৩ ১০০ (৯০ SEIN 9৬০ দিন 949) 
(৬১৬ LAS) ১৪০ হা উস কও ৩০৬ ১৬ 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে 
প্রবেশ করাঝ যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল 
থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে 
চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসা ৫৭) 

৫। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম, যার অনুসারিগণ 
সুষ্টার উপাসনা ও দাসত্ব করে সরাসরি তারই নির্দেশিত পদ্ধতি 
অনুসারে । সরাসরি তারই গাইড-বুক থেকে গ্রহণ করে নিজেদের 
জীবন-সংবিধান। যা প্রলয়-দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। 
যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 
এবং সেই অনুসারে তার অনুগতগণ সেই চেষ্টায় ব্রতী আছে। মহান 




































































_ হীনে- ইসলামের সৌন্দর্য ওবৈশি্য ১৫ 
আল্লাহ বলেছেন, 
৯৯১15১54918 41172551107 ১০৩ 8) 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই রি 
সংরক্ষক। (হিজর ৯) 
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অর্থাৎ, এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং 
দেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদের 
ধ্যেও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাপীরাই আমার 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ 
করতে না এবং তা নিজ হাতে লিখতেও না যে, মিথ্যাবাদীরা (তা 
দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, 
তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই 
আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে। (আনকাবৃতঃ ৪৭-৪৯) 
৬। ইসলামই সেই ধর্ম, যা আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মহান 
আল্লাহর প্রেরিত বিধান। সারা সৃষ্টির মাঝে যেমন তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সারা সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তিনি ইসলাম 
প্রেরণ করেছেন। যুগে যুগে সকল ধর্ম ইসলাম রূপেই সত্য ছিল। বিশ্বের 
প্রত্যেক জাতির নিকট রসুল প্রেরণ করে তিনি তাওহীদের বাণীই 
প্রচার করলেন। অতঃপর তার অনুসারীরা পৃথক পৃথক নাম নিয়ে ভষ্ট 
হয়ে গেল। মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল পাঠিয়েছি এই 
নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগুত থেকে দুরে 
থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সংপথে পরিচালিত করেন 
এবং তাদের কতকের উপর ভুষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা 
পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের 
রণাম কী হয়েছে। (নাহল ? ৩৬) 
পরিশেষে পৃথিবীর যখন একটি শহরের মতো হওয়ার সময় কাছিয়ে 
এল, তখন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য কেবল ইসলামকেই মনোনীত 
করলেন। সারা বিশ্বের মানব-দানবকে কেবল ইসলামেরই অনুসারী 
হতে আহ্বান করলেন। সমস্ত দ্বীনকে রহিত করে কেবল ইসলামকে 

‘শেষ পথ’ বা ‘চুড়ান্ত মাৰ্গ’ হিসাবে নির্ধারিত করলেন। তিনি বলেন, 

Us ০5 | 82011935500 ৫810 PLY: All is xl 
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অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র না ধর্ম। 
যাদেরকে গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের 
নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল! আর যে 
ল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় 
ল্লাহ সত্র হিসাব গ্রহণকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৯) 
যেহেতু একই রাজ্যে দুই আইন চলতে পারে না। একই উপাস্যের 
পক্ষ থেকে একই পৃথিবীতে তার উপাসকদের জন্য একাধিক ধর্ম সচল 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ১৭ 


হতে পারে না। একই প্রভুর নিকট হতে দাসদের নিকট একাধিক 
রকমের নির্দেশ আসতে পারে না। 

বলা বাহুল্য, ইসলামই হল সর্বশেষ ধর্ম এবং একমাত্র ধর্ম। এ ছাড়া 
অন্য ধর্ম রহিত। এ ছাড়া মানব-দানবের নিকট থেকে অন্য কোন ধর্ম 
গ্রহণ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ 

হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে 
ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান £৮৫) 

৭। ইসলাম একটি সহজ ও সরল ধর্ম। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও 
প্রচ্ছন্নতা নেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির তারতম্য সত্বেও যে কোন মানুষ 
তা সহজে বুঝতে পারে, গ্রহণ করতে পারে ও আমল করতে পারে। 
ইসলামের বিধান উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান। ইসলাম 
সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আসা ন্যায়পরায়ণতা ও সততার 
আহ্বান। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

ESL UL ST YS ০১00 এ) ৩ এ! এস ক ১১০ GAT} 
9১495 Lb ৬৮০ 9) ০ ৩০ ৯৮ 5৮ 8৪ 3 এ) এ 
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অর্থাৎ, রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ 
করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; 
সকলে আল্লাহতে, তার ফিরিস্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর 
রসুলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে, আমরা তীর 












































১৮ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দযরও বৈশি্য 


রসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা 
শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রাতপালক! আমরা তোমার 
ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। 
(বাকারাহ 2 ২৮৫) 

জীবনের সকল পদক্ষেপে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ আছে। সংসারের সকল 
কর্মক্ষেত্রে ইসলামের সুশৃঙ্খলতা আছে। ইসলাম কেবল উপাসনালয়- 
কেন্দ্রিক ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল জীবনের চলার পথের প্রত্যেক 
পদক্ষেপের আলোক-দিশারী। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


০5496) Gis 421৮১ Ni CE ০ টস ও এস সিএ ও) 
১৯৮৯ 58 39 1৯8১1 ১৯ 3৯ ৬ 15১3১1195১১ ০০৯! 
191১ ৬৯৬ ২! Sli এ ০৪ চি a 5 ৪ ৮ 
পারের টাল জল মন ee Ju ৮১৪ রঃ রী os ga 4 
(594০5 টা iy রঃ এ; রা Al ১১ 52815 0 95 19১5৪ 
[1০1-1০) : pled 
অর্থাৎ, বল, এসো তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যা নিষিদ্ধ 
করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শোনাই। তা এই $ তোমরা কোন 
কিছুকে তাঁর অংশী করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, 
দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। 
আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক 


কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না এবং 
আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা 






























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ১৯ 


করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা 
অনুধাবন কর। পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া 
তার সম্পত্তির নিকটবর্তা হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে 
পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি 
না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় 
কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। 
€(আন্আম? ১৫ ১ ১৫২9 

আর মহানবী $$ বলেছেন, “সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দুরে থাক।” 


০ ০১ 


সকলে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?” তিনি বললেন, 

IS ৯৭০ ২] ৭011 GH ০৪০। IB ০১৯৭০ ০ 2৬ IY) 

০৪ ০০৫০৯ GL ৮৯৯9] ঠি এমি এও ০৩ 259 Ly 
445 3০4 -0১3৬। 

“আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া 
আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সুদ খাওয়া, 
এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা 
এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।” 
(বুখারী ২৭৬৬ মুসলিম ৮৯নও আবু দাউদ, নাসাঈ) 

৮। ইসলাম সকল আসমানী কিতাব (এঁশীগ্রন্থ)এর প্রতি ঈমান ও 
বিশ্বাস রাখাকে ওয়াজেব মনে করে। সুতরাং মুসলিমরা কোন আসমানী 
্রন্থকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে না। ইতিপূর্বে তাওরাত, ইনজীল, 
যবুর ইত্যাদি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস রাখে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 



















































































২০ দ্বীানে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিভি 
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BEI 6১৯ 0৮৭) (০91০ £ ০০5 ১65 ১০০ 0 59৫ 
অর্থাৎ, তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা 
আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার 
বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মুসা ও ঈসাকে প্রদান 
করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট 
থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাদের মধ্যে কোন 
পার্থক্য করি না এবং আমরা তার কাছে আত্ম-সমর্পণকারী।” 
ঘি রা 


চাহি I Ls (১০১৯ ০3 5 3; 2 U5 Ls PoE তি 422 
অর্থাৎ, এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি 
তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে 
সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক’রে তাদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না। (মায়িদাহ 8 ৪৮) 

৯। ইসলামই মহান আল্লাহর সর্বশেষ দ্বীন। কেবল এই দ্বীনের গ্রন্থহ 
রয়েছে অবিকৃত, অপরিবর্তিত, অপরিবর্ধিত। যেহেতু মহান আল্লাহই 
তার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্বেকার সকল গ্রন্থ 
মানব কর্তৃক বিকৃত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। যেহেতু মহান আল্লাহই 
তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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৮০ 1 সির ৮১৪ নি টি ৬ ১৮০ 15) 
১৬4৪ 31142 2 5 515 2৮5 0 3 19555 0৩ ৬৯195) ৮৯০৪ 
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অর্থাৎ, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদেরকে অভিসম্পাত 
করেছি ও তাদের হৃদয় কঠোর ক’রে দিয়েছি, তারা বাক্যাবলীর 
পরিবর্তন সাধন ক’রে থাকে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার 
একাংশ ভুলে গেছে। তুমি সর্বদা ওদের অল্পসংখ্যক ব্যতীত 
সকলেরই তরফ হতে বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পেতে থাকবে। 
সুতরাং তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (মায়িদাহ ৪ ১৩) 
কিতাবধারীরা কিতাবের অনেক অংশ স্বার্থবশে গোপন করেছে, সে 
কথারও সাক্ষ্য দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন, 
UG সু ০4 LEE CLS 9৫9 5041 GL 201 51 3) 









































OAV) (5১১৯ 5 ০৪ ১৪৪ US 4 IE, page 103 58 
অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ 
তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) 
স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর 
পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা 
স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিক্ষ্ট। 
(আলে ইমরান £ ১৮৭) 
১০। ইসলাম সকল নবী-রসুলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখাকে 
জরুরী মনে করে। নাম জানা-অজানা কোনও নবীকে অবিশ্বাস করলে 
কেউ মুসলিম হতে পারে না। 
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অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসুলে, তিনি যে 
কতাব তীর রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে বি 











কতাব 
তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর; আর যে কেউ আল্লাহ, 
তার ফিরিস্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ এবং পরকালকে 
অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদুরে চলে যায়। (নিসা 8 ১৩৬) 
ঈমানের ক্ষেত্রে মুসলিম নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য আনয়ন করে 
না। তা করলে সে ঈমানের সুফল ও পুরষ্কার লাভে ধন্য হবে না। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলগণে বিশ্বাস করে এবং তাদের 
কোন একজনের সাথে অন্য জনের পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি 
পুরস্কার দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (দঃ ১৫২) 
অবশ্য মুহাম্মাদ £&-ই সর্বশেষ নবী। তার পর আর কোন নবী নেই। 
যেহেতু আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেহেতু তার শরীয়ত চিরন্তন, 
কিয়ামত পর্যন্ত সকল অবস্থায় সচল। তার বিধান যুগান্তকারী। যত দিন 
যায়, পৃথিবী তত যেন ছোট হয়ে আসে। একটি শহর থেকে একটি 
কক্ষের মতো হয়ে আসছে পৃথিবী, যার চারিপাশে লাগানো আছে 
আয়না। যেন পৃথিবীর সকল সভ্যতার মানুষকে দেখা যায়, সকলের 
সাথে আলাপ করা যায়! সে ক্ষেত্রে অন্য কোন নবী বা নতুন বিধানের 












































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ২৩ 


প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। 

১১। একমাত্র ইসলামের নবীই এমন, ধার জীবনের আম-খাস সকল 
খুটিনাটি তার অনুসারিগণ সযত্বে সংরক্ষিত রেখেছেন। তার প্রত্যেকটা 
উক্তি, কর্ম ও অবস্থাকে সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। যা "সুন্নাহ" রূপে 
লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎসরূপে মর্যাদা ও 
গুরুত্ব লাভ করেছে। 

যার উক্তি ও কর্ম ছিল আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। ধার সুমহান চরিত্র 
ছিল আল-কুরআন। 

১২। পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত 
হয়েছিলেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য, নির্ধারিত সময়ের জন্য। কিন্তু শেষনবী 
প্রেরিত হয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, বিশ্ব ধুংসের পূর্ব পর্যন্ত 
সময়ের জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

USE. 15515185710 8821 57 

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই 
প্রেরণ করেছি। (আন্বিয়া ঃ ১০৭) 

(5945 0 ০০৫ এ 5851591৯৮০৫ BS ৫ ৩৫০০০) 

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা 
ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। 
(সাবা”£ ২৮) 

অতএব তার আগমনের পর মানুষ মুক্তির পথ চাইলে তাকে 
অবশ্যই তার অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া মুক্তিলাভের আর কোন 


পথ নেই। 


SUL এ 9 SHI bss ডিএ! এ0। 0১০০ ও ৮ দর 23) 

































































২৪ ছীনে-ইসল/মের সৌন্দয ও বৈশি্য 
31231701257 AL 76558527155 
SoS ৪১৯৬ CoA) (5১৫০ ০ Sly SUS; 405 ৮৪ 
অর্থাৎ, বল, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই 
আল্লাহর (প্রেরিত) রসুল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর 
সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য 
নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও 
তীর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর 
বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা 
পথ পাও।” (আ'রাফ £৪ ১৫৮) 

১৩। ইসলাম সকল নবী-রসুল (আলাইহিমুস সালাম)কে নিষ্পাপ 
মনে করে। তাদের চরিত্রকে নিক্ষলঙ্ক বিশ্বাস করে। এ কথা মানতে বাধ্য 
করে যে, তারা ছিলেন মহান অষ্টার নির্বাচিত সৃষ্টি ও মনোনীত মানুষ। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 

০০ ৯১৯৮ ৫৩) (০৯0 TE] ER EO 3) 

অর্থাৎ, অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের 
অন্তর্ভূক্ত। (স্বাদ 8৪৭) 

১৪। ইসলাম তার অনুসারীদের উপর প্রত্যহ পাচ ওয়াক্তের নামায 
ফরয করেছে। যাতে সর্বদা তারা নিজ প্রভু ও প্রতিপালকের সাথে 
যোগসুত্ৰ কায়েম রাখে এবং তার মাধ্যমে পাপ-পঞ্চিলতা ও অশ্লীলতা 
থেকে দূরে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১০৫৫৭] 0১552 ১০6 2 4201 ত 9 ১৫1 ৯ Stl 79) 
১১৯ ১১১ 015) { ৬১৬] S353 US 
অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; 



























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ২৫ 


নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ 
গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (হুদ £ ১১৪) 


পথ ০৩ এও 8৫০ 01 515 99 24801 25 এ31 ০7 223) 


(০) (9১৫০৩ 0 এক Dy সভা এ] ১3১৫ 
অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং 
যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে 
বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্লেষ্ঠ। তোমরা যা কর, 
আল্লাহ তা জানেন। (আনকাবৃত £ ৪৫) 
কেবল একাকী নয়, ইসলাম মুসলিমকে জামাআত-সহকারে প্রত্যহ 
পাচবার নামায কায়েম করতে আদেশ করেছে। যাতে আছে সামাজিক 
যোগসূত্র, সম্প্রীতি ও সৌহার্দা, সংহতি ও এক্য। 
১৫। মুসলিমদের পুণ্য অর্জনের পথ অগণিত অপরিমিত। 
প্রতিপালকের কাছে সওয়াবের আশা রেখে প্রত্যেক সেই গুপ্ত বা 
প্রকাশ্য কথা ও কাজ করলে পুণ্যলাভ করতে পারে, যাতে তিনি খুশী 
হন। আর প্রত্যেক পুণ্য সে পরকালে হিসাবের দিন প্রত্যক্ষ করবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 


4011 ১১১ OV) (5158৯ 80১ ০৬৪ ons ৩৪) 
অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা 
দেখতে পাবে। (যিলযাল £ ৭) 
JL SUS ol ৫০ ৮ ABS ও DUB 155 ball 9০9৭। ৮৪) 
০০২ ১১১৮ (EV) (১৮৮৬ Uy ও) ও US ০১১৯ ১০ ৮০ 
অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের 
দীড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম 













































































২৬ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত 
করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (আঘিয়াঃ ৪৭) 
মহানবী ক বলেছেন, 


OH US al এ 0৮515 05 ০35০ ক ০০৫ ts ৬১০ 89 
২20০ 22 ২3৮ 9 ০ 2৯ এও ও 081 os ০০ ol 


১253০ DLA এ! এন BLES YS BI হল 249 Bio 

















9 sl or 555 ৮৫) 

“প্রত্যহ মানুষের অস্থির প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেক 
সূর্যময় দিনে রয়েছে প্রদেয় সদ্কাহ। দুই (বিবদমান) ব্যক্তির মাঝে 
তার সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা এক সদকাহ। নিজ সওয়ারীর উপর 
অপরকে চড়িয়ে নেওয়া অথবা তার সামগ্রী বহন করে দেওয়া সদকাহ। 
ভালো কথা সদকাহ। নামাযের উদ্দেশ্যে (মসজিদের প্রতি) চলার 
প্রতিটি পদক্ষেপ সদকাহ। এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ 
করাও সদকাহ।” (বুখারী ২৮৯ ও ১০০৯ নও) 

১৬। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অপরাধী। পাপ-প্রবণতা তার স্বভাব। 
কিন্ত ইসলাম মার্জনার ব্যবস্থা রেখেছে। নিজ প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনের 
সুযোগ রেখেছে। পাপের অন্ধকারে তাকে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত করে 
বর্জন করেনি। সৃষ্টিকৰ্তা মহান করুণাময়। কেউ পাপ থেকে ফিরে এলে 
তিনি খুশী হন। তিনি সমস্ত পাপ মাফ করে দেন। তিনি বলেছেন, 


40 401 22 ৪ (০20 1+-এ1 ০1215870831 3০৮ 2) 


০ Bye তো) (ঠা ১0 ৯৯ 8 ৯ ৯ ১৪ 
অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! 



























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ২৭ 


তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে 
নরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় 
তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (যুমার ৪ ৫৩) 


বরং অনুতপ্ত হয়ে সুপথে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি সমস্ত পাপকে 
পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন! তিনি বলেন, 
wis peli 20 ১৬৪ ৩৪) ০৭৮০ 5 39 5 কও ৩৫1) 

SE ৪১১ (Ve) (৮৯3 bet USS; 

অর্থাৎ, তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ 

তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর 
আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ফুরকান ৪ ৭০) 

১৭। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, শির্ক নির্মূল করার জন্য, গায়রুল্লাহর 
উপাসনা ও দাসত্ব বন্ধ করার জন্য ইসলামে জিহাদ ফরয করা হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 

J ৩৮ 0 1451 ৩ এ] Sal 059) LB 955 ২ ৬৯ 1৯১93১) 
dl ৪১১ 0৭) (০৯4 ৩০ 
অর্থাৎ, আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না 
ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) দুর হয়ে আল্লাহর দ্বীন (ধর্ম) 
প্রতিষ্ঠিত না হয়, কিন্তু যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের 
রুদ্ধে ছাড়া (অন্য কারো বিরুদ্ধে) আক্রমণ করা চলবে না। 
(বাক্বারাহ ৪ ১৯৩) 
অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, অধিকার 
প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ আবশ্যক। 
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২৮ দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বোশিষ্টা 
Led 55 41 043 ০১১৩ ১০১০ dns Sx wll এএ। ৩৩ Ny} 

5d ৪১১ (Yo) {oad 45 

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা দমন না 


করতেন, তাহলে নিশ্চয় পৃথিবী (অশান্তিপূর্ণ ও) ধুংস হয়ে যেত। কিন্তু 
আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহ ণীল। (বাক্বারাহ ঃ ২৫১) 


এ] Fe 210 0) ১৯. ঠা 3৯ ১৪৪ ও তে UE i 














৫) re ৩১ dl ৩1 ৯০০৯ ০০ Ww 18০3 145 এ] 
অর্থাৎ, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা 
হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।” 
আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না 
করতেন, তাহলে বিধুস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনা 
স্থান, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ; যাতে অধিক 
স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য 
করেন যে তাকে (তার ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই 
মৃহাশজিমানি, চরম UT (হাজ্জ £ ৪০) 


চি] ol 1553 59908 08১01 এ ৩৯০ ভঃ 953) 


SA ১১৯ (৭) (524 

অর্থাৎ, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে 

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় 
আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (বাকারাহ ঃ ১৯০) 

১৮। ইসলামে যা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তার উপর নতুনভাবে কিছু 



























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ২৯ 


সংযোজন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য ধর্মের মতো 
ইসলামের ‘আসলত্ব’ ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে না যায়। সুন্নাহর জায়গায় 
বিদআহ স্থান দখল করে না বসে। এই জন্য কাজ যতই ভালো মনে 
করা হোক না কেন, শরীয়তে তার অনুমোদন না থাকলে, তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ঞ বলেছেন, 
১৪20 246 2852৮012105 1037 ও ৬৫৬ 25। 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন 
কথা উদ্ভাবন করল---যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। 
(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯৭) 

১৯। ইসলামে যোগ-যাদু, অশুভ ধারণা, অমূলক বিশ্বাস, গ্রহবিপাকে 
বিশ্বাস, ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস, কুযাত্রা বা কুযোগে বিশ্বাস করা বৈধ নয়। 
মুসলিম জানে, মঙ্গলামঙ্গলের ঘটনাঘটনের মালিক একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। 
২০। ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ করা নিষেধ। তবুও তার ব্যাখ্যা নিয়ে 
মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


5 bl (A) ESS bs J 26 Bl 2411 021 এ) 4522) 
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১১৯ ১১ 01৭) Lom 

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক 
জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। 
তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ 
জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং "আমি জ্বিন ও মানুষ 
উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই” তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ 


হবেই। (হুদ ঃ ১১৮- ১১৯) 























৩০ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


০১০১ 


অবশ্য সেই সময় উদার হয়ে বুদ্ধিমানদের করণীয় কী, তাও তি 
বলে দিয়েছেন, 
৩195 ১৪৭ 5179 ১০০1 Ibs Dt abl IT oat জা UY 
১৯১ 909 405 ০১৪৯ ১5 ৩1 45৮91) DI এ! ০১১১ গত SES 
sla ১১৯০ (০৭) (১5১৩ ১ তে 3 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস 
কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসুল ও তোমাদের 
নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে 
তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসুলের 
দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (নিসা 
8 ৫৯) 
LEB STE এ] 11939 ০9৮ ৩০৪৮ IE 9319) 
201 3155 ৮১ এট এপ ০ Ul 0555 G25 (NV) ১৬ 


০০ 2১১০ ON (৯৪0 13 ৯ এর 

অর্থাৎ, যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী 

হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার 

দাসদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার 

অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত 
করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (যুমার৪ ১৭- ১৮) 















































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বোশ্পিউউ ৩১ 


মানব-মনকে প্রভাবান্বিত করার ক্ষেত্রে 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। যে মন অপরাধী, সে মন ক্ষমা পেলে খুশী হয়। যে মন অলস, সে 
মন উৎসাহ পেলে সক্রিয় হয়। এই জন্য মুসলিম পাপ করে ফেললেও 
আশাবাদী থাকে এবং পুণ্যলাভে বড উৎসাহী ও আগ্রহী হয়। 
যখনই কোন পুণ্য করে, তখনই তার কিছু পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। মহান 
আল্লাহ বলেন, 

১০৬ Hdl Hele Fle BSE ০০৯০ ১১ (সন ৯৪9] 
০০৪৩০] 5১৯০ (V) (29195 Sl 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের 
দোষক্রটিসমূহকে মার্জনা ক'রে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের 
উত্তম ফলদান করব। (আনকাবৃত 3 ৭) 
SEL ০৯১৫ ০৩০০৭ Ji 2 প্রতি ১৫০ ৪০৮ Lat ভিডি) 
১১৯ ১৯৮ 016) { basil S353 US 
অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; 
নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ 
গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (হুদ ই ১১৪) 

২। কোন কাজে মন না বসলে, কোন কাজে শৈথিল্য ও অলসতা 
থাকলে, সে কাজে কোন পুরস্কার ঘোষণার সাথে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করা 
হলে, সে আগ্রহের সাথে সে কাজ সম্পাদন করে। যে কাজ প্রার্থনীয়, সে 
কাজের বিনিময়ে বা পরিণামে নির্ধারিত পারিতোষিক থাকলে, সে কাজে 
মানুষের অনুপ্রেরণা জাগে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 
























































৩২ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 
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অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে 
দাও উত্তম ঝণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা 
কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকুষ্টাতর এবং 
পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা 

প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মৃহ্যান্সিল? ২০) 
৩। ইসলাম কেবল বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়। ইসলাম 

মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আর সেই কর্মের উপর বহুগুণ পুরস্কার 

প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন, 

35৩ ৬০ ডা LS এ এ] 4৪০ জে PAD 3৪ 9৪ 4) 
05) (45 8০9 09 ৭5 ০৭ 595 09 LS LS DL SG 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য- 

বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত 

শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে দেন। 

আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহ ঃ ২৬১) 
শুধু তাই নয়, মনে কর্মের সংকল্প থাকলে, তা কাজে পরিণত না 

করতে পারলেও পুরস্কার প্রদান করা হয়। 
রাসূলুল্লাহ & তাঁর বরকতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 

বলেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। 
অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী 
করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, 




























































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


২৩৩০ 





আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার 





বিনিময়ে) একটি পর্ণ নেক 


লিখে দেন। আর সে 





দ সংকল্প করার 





পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বি 


নময়ে দশ থেকে 





সাতশ গুণ, বরং তার চেয়ে 


ও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে 





যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত 








না করে, তাহলে আল্লাহ ত 


আলা তাঁর নিকট একটি 





পূর্ণ নেকী হিসাবে 


লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর এ পাপ কাজ করে ফেলে, 








তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।” (বুখারী-মুসলিম) 





8। মানুষ সন্মানীয় জীব। মহান সষ্টা তাকে সম্মান দান করেছেন, 





শিখিয়েছেন আত্রসম্মানবোধ। সুতরাং সে কোন মানুষের পূজারী হতে 








পারে না। পারে না তার থেকে সম্মানে ছোট কোন সৃষ্টিরও কাছে মাথা 





নত করতে। এটা তার সম্মানের প্রতিকূল। ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে, 





কোন সৃষ্টির উপাসনা নয়, একক ষ্টার উপাসনা কর। ইসলামই নির্দেশ 





দিয়েছে, সৃষ্টির ইবাদত ছেড়ে স্রষ্টার ইবাদত কর। যিনি অষ্টা, অধিপতি, 





প্রতিপালক, রুষীদাতা, তিনিই উপাস্য, তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য 








গে 


ধিকারী। ইসলামই শিখিয়েছে পৌত্তলিকতা শির্ক, সৃষ্টির পূজা শির্ক। 








৫০২ 


আর শির্ক হল অন্ধকার, তাওহীদ হল আলো। ইসলাম মানুষকে 














মহান আল্লাহ বলেছেন, 


শর্কের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাওহীদের আলোয় আনতে চায়। 
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অর্থাৎ, তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ 





করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার 











জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু। 


৩৪ দীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষয 
(হাদীদ £ ৯) 


৫। ইসলাম মানুষকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। সুউন্নত ও সভ্য রূপে 
গড়ে তোলে। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-খুনাখুনি ও মারামারি-দাঙ্গার নরক 
থেকে রক্ষা করে। ইসলাম মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব 
স্থাপন করে। ইসলাম আপোসে বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা ও দলাদলি 
করতে নিষেধ করে। একা, সংহতি, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সমমর্মিতা 
ও সমানুভুতির প্রতি মানুষকে আহবান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
5 3179৮ এ ২০৪ 859 ০5 ১১ ৬৯ এ] ১৯ ১৮৯9) 
১১৯১৯ ৪৪ Go FS) ৫১ 5০৪ ৯০ ভিউ ৬৪ এট পা 
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অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত 
করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর 
অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি 
তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে 
পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে 
ছলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার 
করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তীর নিদর্শন স্পষ্টভাবে 
ববৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। (আলে ইমরান? ১০৩) 
মহানবী & বলেছেন, “তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, 
কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, 
এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ 
ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা- 
বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে 
















































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৩৫ 


যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে 
তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। 
আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ 
কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং 
তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।” (মুসলিম) 

তিনি আরো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে 
পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যাসে 
নিজের জন্য পছন্দ করে।” (বুখারী ও মুসলিম) 

৬। ইসলাম মুসলিমের মনে আশাবাদিতা সৃষ্টি করে। ইতিবাচক মন 
রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। মন থেকে হতাশা ও নৈরাশ্য বিদূরিত করতে 
বলে। মানুষের মন দুর্বল হলেও সবল করতে উৎসাহিত করে। বিপদে 
ভেঙ্গে পড়তে এবং পতিত হলে পড়ে থাকতে নিষেধ করে। ধৈর্যধারণ 
করতে এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


2৯122217015 01 515104) 57551575728 
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অর্থাৎ, মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচি 






























































চত্তরূপেো। যখন 
তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন 
তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ। অবশ্য নামাধীগণ 
এর ব্যতিক্রম; যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান।---- (আর ১১-২৩) 
তিনি আরো বলেছেন, 
৫০) € ০৮৬1 ৮5 ২1855410119 2১০) ১4051915542) 
অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং 
































৩৬ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। 
(বাক্বারাহ £ ৪৫) 

মহানবী ৪ বলেছেন, “(দেহমনে) সবল মু’মিন আল্লাহর নিকট 
দুর্বল মু’মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ 
রয়েছে। তুমি এ জিনিসে যত্রুবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে 
এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি 
তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, ‘যদি আমি এ 
রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।” বরং বলো, ‘আল্লাহর (লিখিত) 
ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন, তাই করেছেন।” কারণ, ‘যদি’ (শব্দ) 
শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।” (মুসলিম) 

৭। ইসলাম বর্ণবৈষম্য স্বীকার করে না। জাতীয়তাবাদ ও দেশ, গোত্র, 
রঙ, ভাষা, বা জাতিভিত্তিক কোন পক্ষপাতিত্রের স্বীকৃতি দেয় না। 
মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে ইসলাম। 

মহান সষ্টা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন রঙ, ভাষা বা গোত্রের নানা বৈচিত্র 
দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা তার এক মহিমা ও ৃষ্টিকৌশল। তি তিনি বলেন, 
৬৪৫! 15910 1৮ ১5৯1) ০৯১) 7241 BE SUT 22) 
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অর্থাৎ, তীর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন £ আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। এতে জ্ঞানীদের 
জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (রূম ২২) 

কিন্তু পার্থক্যের বেড়া ভেঙ্গে মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে 
আহবান করেছেন তিনিই। তিনি বলেছেন, 

US ০১ ০0085 এডি 255 ০০19৮৪৬৮৮৪৪ ক 5) 




























































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৩৭ 


০০১৯৭] OY) {ns ০ 2 BL ও all আক এত 1190০ 

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক 
নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, 
যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে 
এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্ধাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীর। 
আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (হজ্ুরতঃ ১৩) 
আর তার প্রেরিত দূত উল বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা 
তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি 
তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।” (মুসলিম) 

“কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে 
তার মাছির ডানার সমানও ওজন হবে না।” (বুখারী ও মুসলিম) 

“আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, 
কৃষ্ণকায়ের উপর শ্েতকায়ের এবং শ্রেতকায়ের উপর কৃষ্তকায়ের 
কোন শ্রেষ্ঠতৃ ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠতৃ ও মর্যাদা আছে তো কেবল 
তাকৃওয়ার কারণেই।” (মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১) 

৮। ইসলাম সকল মানুষকে স্ব-স্ব অধিকার প্রদান করেছে। একজনের 
অধিকার-ভাগ কেটে অন্যকে প্রদান করেনি। হাদীসে বলা হয়েছে, 
১৩৪৯১৩৬৮৩৪০ ১০১ ৬ ৩৪০ ০৪১ ৬৮৩৪০ এ ৪) 



















































































৯৩৯ 

“নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি 

তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার 

পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার 
অধিকার প্রদান কর।” (বুখারী) 


























5৮ দ্ানে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিঞ্য 


নারী-কল্যাণ বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। ইসলাম নারীকে তার যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(25৮০5 JEW ০56 এডি (5045 20 055 5 0৩ 59) 
359 95 এ0। & 4৩ os 4/19055 SAS LD ns lll 99 

sl ১১৮ (YY) {LA সা 

অর্থাৎ, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারোর উপর শেষ্ঠতর 
দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষগণ যা অর্জন করে, 
তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীগণ যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য 
অংশ। তোমরা আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (নিসা £ ৩২) 

২। মায়ের পায়ের তলায় পুরুষের বেহেশ্ত নির্ধারণ করেছে। 

মহানবী ৪% বলেছেন, “তুমি মায়ের খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, 
তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।” (ইবনে মাজাহ সহীহ নাসাঈ 
২৯০৮৭৩) 

৩। স্ত্রীকে স্বামীর লেবাস বলে মর্যাদা দিয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

680 ৪১৪০ OAV) {EB ০৪19 এ Ll ১) 

অর্থাৎ, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। 
(বাক্বারাহ ১৮৭) 

৪। কন্যাকে মানুষের জন্য দোযখের পর্দা ও আবরণ নির্ধারণ 
করেছে। 
























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৩৯ 


মহানবী 8 বলেছেন, “যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন 
হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির 
জন্য এ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।” (বৃখারী 
১৪১৮ নত মুসলিম ২৬২৯ নও) 

তিনি আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা 
দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা 
হওয়া পর্যন্ত, কিংবা এ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে 
ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত 
পাশাপাশি অবস্থান করব।” (আহমাদ ৩/১৪৭- ১৪৮, ইবনে হিব্বান 
২০৪৫ নং সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নও) 

৫। বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তার জন্য পুনর্বিবাহ বৈধ করেছে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
81785 ol 14 5১০০ bs ০৯০9 1৩5 cbr ১৯9) 

১১০ ৯১১ তো) (ও 5 209 এ ও 20৯ 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই, তাদের বিবাহ 
সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। 
তারা অভাবপ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত 
ক’রে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচূর্যময়, সর্বজ্ঞ। (নূর ৪ ৩২) 

৬। সকল ক্ষেত্রে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্য্ত 
করেছে। নারী সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল বলেই পুরুষকেই তার কর্তা নির্বাচন 
করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


15005) ০০০ এ Peas Dl এ ভে Ll GB 059 ৩৪) 
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৪০ ছ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন 
বায় করে। (নিসাঃ ৩৪) 

5705 00) 28১১ baile ০0803 ১৪১১6 baile ওঠ Js ১89) 
Sd ৪১৯, (YA) (৮০ 
অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে 
তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা 
আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাকারাহ £ ২২৮) 

৭। নারী পুরুষের কাছে অবহেলিতা ছিল। কন্যা-সন্তান অবাঞ্ছনীয় 
ছিল। তাই তাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে হত্যা করা হতো, মাটিতে পুঁতে 
ফেলা হতো, কন্যার জনক হওয়াটা অপমানজনক ভাবা হতো। 
ইসলাম এ সবকে অন্যায় ঘোষণা করে কন্যার মর্যাদা রক্ষা করেছে। 
কন্যা-ঘাতকরা রক্ষা পাবে না। 

১8921 বে) {ES ৯০১ ও ০১ ২4১০ 8১১35৭11012) 

যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্‌ অপরাধে 
তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকভীর £ ৮-৯) 

কন্যা-সন্তানের ব্যাপারে মানুষের মন ও মানসিকতা এমন ছিল যে, 


৩৪ 9 (0A) নিও ৯৯ Bye p23 IB এ৪ ৯১০ সর 99) 
UL SBN 5) Lb 7০9১ এ৪ এ ৪ TU 5০ ৬ টি 
৯1 ০৭) 1০95 
যখন তাদের কাউকে কন্যা-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন 
তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে কিষ্ট হয়। 



























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৪১ 


তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে 
আত্মগোপন করে, সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্তেও সে তাকে রেখে 
দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা 
কতই না নিকৃষ্ট। (নাহল £ ৫৮-৫৯) 

৮। আধুনিক জাহেলিয়াতেও নারী অবহেলিতা ও বঞ্চিতা। বিশেষ 
করে পণ ও যৌতুক প্রথার বিষাক্ত পরিবেশে সমাজের মন যেন গাইছে, 
‘কন্যা ঘরের আবর্জনা, পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়, 
রক্ষণীয়া পালনীয়া শিক্ষণীয়া আদৌ নয়।” 

কিন্ত ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। পণ-যৌতুক গ্রহণ করতে নয়, 
বরং মোহর প্রদান করে বিবাহ করতে আদেশ করা হয়েছে পুরুষকে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল 
সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ হল আল্লাহর বিধান। 
উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য 
বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের 
বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে 
নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) 
উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। (নিসা ঃ ২৪) 
৯। কামুকদের কামনা, লম্পটদের লাম্পট্য ও ইভটিজারদের 
ইভটিজিং থেকে নারীকে যুক্তি দিতে ইসলাম পর্দার বিধান দিয়েছে। 
সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচয় দিতে নারীকে ‘হিজাব’ ব্যবহার করতে বলা 
হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


















































৪২ দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বোশ্পিউ 
৩ ৮৮ 95১ জপ ৮৪) এও এই এ জা জা ৪) 
(9 955 201 905) 5১5 ০855 ০ ৬১ এ 2৪৮৫ 

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের 
রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের 
(মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; 
ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। (আহ্যাবঃ ৫৯) 

১০। নারীর নিরাপত্তার স্বার্থেই পরপুরুষের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে 
বাক্যালাপ করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


(75৮10215150 ৮2255812581 


YY ০০১৯। (9১১4 ২) ৩৪১ ০০০ ৮ 3 SSI ৮৯৪ 
অর্থাৎ, হে নবী-পত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও যদি 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কঠে 
এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুক্ধ হয়। 
আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) (আহ্যাবঃ ৩২) 
উক্ত আয়াতে সম্বোধন যদিও নবী-পত্রীগণকে করা হয়েছে, তবুও 
তার বিধান প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য। যেহেতু উক্ত বিধান পালনের 
ব্যাপারে তাদের তুলনায় এদের প্রয়োজনীয়তা বেশি। 
১১। একই কারণে নারী-পুরুষ উভয়কেই চক্ষু অবনত করার বিধান 
দিয়েছে। যার দিকে সকাম দৃষ্টিপাত ক্ষতিকর হতে পারে, তার দিকে 
দৃষ্টিপাত নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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ছ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ৪৩ 
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৯1 2১9 (১) le 
অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে 
এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য 
অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। 
বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও 
তাদের লতভ্ভাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা 
ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল 
যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। (এর ৫ ৩০-৩ ১) 

মহানবী £& বলেন, “একবার নজর পড়ে গেলে আর দ্বিতীয়বার 
তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত) নজর তোমার জন্য 
বৈধ। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নজর বৈধ নয়। (আহমাদ আবু দাউদ, 
তিরমিযী হাকেম সহীহুল জামে’ ৭৯৫৩ নও) 

১২। একই কারণে মহিলাকে এমনভাবে চলাফেরা করতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে, যাতে পর-পুরুষের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি না করে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 

৯ এ] 119 চল) os জে LU LY ১৪৯১6 ১০ U3} 
১১০ ১১৪৮ ৮) (০94 এএ 0১281 ঞ্ 
অর্থাৎ, তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের 
গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে 
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। 


(পর £ ৩১) 






























































৪৪ দবীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 





মহানবী &ঞ বলেছেন, “প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি 
(কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।” (আবু 
দাউদ তিরমিযী নাসাঈ; ইবনে হিব্বান ইবনে খ্যাইমাহ হাকেম 
সহীহুল জামে” ৪৫৪০নং) 

১৩। নারীর আবেগ নিয়ে যাতে কেউ খেলতে না পারে, নারীর 
অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ তাকে প্রবঞ্চিতা ও প্রতারিতা না 
করতে পারে, তার জন্য তার বিবাহে অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক 
করেছে। মহানবী £& বলেছেন, 

৮০ ৮৮৯৩৩ ৩৮৮ ৯৬৪ ১ 52 ১ চি আও Hot U3) 
(bl ৮৪৯এ 
অর্থাৎ, মহানবী ঞ্ বলেন, “যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি 
ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।” 
(আহমাদ আবূ দাউদ তিরমিধী ইবনে মাজাহ দারেমী মিশকাত 
৩১৩১ নও) 

অবশ্য নারীর সন্মতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সম্মতি না 
নিয়ে জোর করে কারো সাথে বিবাহকে অবৈধ করা হয়েছে। যেমন 
পছন্দনীয় কারো সাথে বিবাহ হলে তাকে তালাক নেওয়ার 
ধকারও দেওয়া হয়েছে। 
১৪। নারীর স্বার্থেই একাধিক বিবাহ বৈধ করেছে ইসলাম। তার কোন 
ক্রটির কারণে স্বামী তাকে বর্জন করলে তার দুর্দিন আসে, পুরুষের 
তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হলে বহু নারী অবিবাহিতা থেকে যায়, স্ত্রী 
যৌন-মিলনে অক্ষম বা শীতল হলে স্বামী পরকীয়ার প্রেমে পড়ে, আরো 
কত কী। কিন্তু একাধিক বিবাহ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে বৈধভাবে 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৪৫ 


স্বামীও খোশ হয়, স্ত্রীও স্ত্রী থাকে। তবে তাতে শর্ত হল পুরুষকে স্ত্রীদের 
মাঝে ন্যয়াপরায়ণতা বজায় রাখতে হবে। নচেৎ একাধিক বিবাহ বৈধ 
নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

৩৫৪০০০৪0519 CE ৩৮93 A ও 1১৮০ 318৯ ৩9) 


টা এ) এ]১ এল ৫১ ০ 3৯৮৮9 1955 এ 3 ৩৩ EU) ৬৯৩ 

















৮৮৮০ ১১১ (টি (995 
অর্থাৎ, আর তোমরা যদি আশংকা কর যে, পিত্হীনাদের প্রতি 
সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ কর (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে 
যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা 
কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিবাহ কর) 
অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত (ক্রীত অথবা যুদ্ধবন্দিনী) দাসীকে 
(স্রীরূপে ব্যবহার কর)। এটাই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার 
অধিকতর নিকটবতী। (নিসা 8 ৩) 

যেমন এমার্জেন্সী গেটের মতো তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ)কেও 
বৈধতা দান করেছে ইসলাম। 

১৫। জাহেলী যুগে নারীই এক প্রকার মীরাসের সম্পত্তি ছিল। তাকে 
মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হতো। ইসলাম তাকে তার প্রাপ্য হক প্রদান 
করেছে। কখনো পুরুষের অর্ধেক, কখনো পুরুষের সমান। আল- 
কুরআনের সুরা নিসায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 

১৬। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে সমান ব্যবহার পাওয়া 
অধিকারিণী করেছে নারীকে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১১৯ ৯09 ২৯১১ be ০৯০০১ ১১৮৭৬ baile SH এ ০১) 
| ১১১০ (1) (৯৩০ 



























































৪৬ দবীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে 
তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা 
আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাক্বারাহ ঃ ২২৮) 
Ll 0০3 05৯১৩ of ৬০০ ৯3৯০৫ ০১ Sally ০৯১১৪০০) 

sl By 0৭) {OS 12১ এ 

অর্থাৎ, তাদের সাথে সংভাবে জীবন যাপন কর; তোমরা যদি 
তাদেরকে ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত 
কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ। (নিসাঃ ১৯) 

১৭। মহান আল্লাহর কাছে আনুগত্যের প্রতিদানে নারীকেও পুরুষের 
সমান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
SUSE SSL ৯০০ ০৪০) এ) SUL I Sas 9) 


LLIN assy lipo 8285 175150517 sla 





























৯3১৯ ILA SUL 9১৮05 ১০৪০০ EG ০৪০০ 29 
1৯9 5১85 21 201 ১৭5056001৯5 Ll ৮১915 ols, 
re ৩1১৯ু। (৮8৪৩ 

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আত্রসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, 
অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, 
ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, 
দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা 
পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ 
হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও 






































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৪৭. 


আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও 
মহাপ্রতিদান রেখেছেন। (আহ্যাবঃ ৩৫) 
এ 9৮55 ৩১০০০ ০৩ 355 ভুল NG Fe লি তন 
৭০ ০1১৯০ এা (০254 ০৩৪০০ 
অর্থাৎ, অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে 


বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্ম 
বিফল করি না; তোমরা পরস্পর সমান। (আলে ইমরান ৪ ১৯৫) 
১৯১১০ এ) ৬০১ ৯৯ এয ১১ ৩৪ SEL ৬১ Uo ৩৪) 
1৫ ০৮] (156 0545 3) গজ 

অর্থাৎ, আর পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যারাই বিশ্বাসী 
হয়ে সংকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের 
প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। 
(নিসাঃ ১২৪) 

পক্ষান্তরে যেখানে নারীকে পুরুষের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি, 
যেমন পিতার ওয়ারেস হওয়ার ক্ষেত্রে, একই সময়ে একাধিক স্বামী 
রাখার ক্ষেত্রে ইত্যাদি, সেখানে সৃষ্টিকর্তার মহা কৌশল ও ইসলামের 
হিকমতপূর্ণ যৌক্তিকতা আছে। জ্ঞানিগণ জ্ঞান-গবেষণা করলেই 
সহজে বুঝাতে পারবেন, তাতে আসলে নারীর মর্যাদা আদৌ ক্ষুণ্ন করা 
হয়নি। 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বৈশি8য 


আম অধিকারে ইসলামের বৈশিষ্ট্য 





১। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধিকার প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ 








করে 





৷ শুধু মানুষই নয়, জীব-জন্ত ও উদ্ভিদের অধিকার সম্বন্ধেও 





উদাসীন নয় ইসলাম। অধিকারীর অধিকার লংঘন করতে নিষেধ 





করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন, 


AV 53501) 5১801 04.) (041 Coy 3 2] 21195 52) 





গে 


ঘা, বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ 








বাড 





বাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (বাকারাহ ১৯০ মামিদাহ ৪৮৭) 





পশুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনে পুরস্কার রেখেছে ইসলাম। 





রসুল &ঞ্ বলেন, “এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে 





অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে 
একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছে। তার প্রতি 








লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে 











(কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে 





আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জানাতে প্রবেশ 
করালেন।” 





লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রসুল! জীব-জন্তর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও 





কি 


আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, “প্রত্যেক সজীব 








প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।” (বুখারী 
২৪৬৬ নং মুসলিম ২২৪৪ নও) 
পশুর অধিকার নষ্ট করার এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার সাজা 


রেখেছে ইসলাম। 








০২ 





রাসূলুল্লাহ £ বলেছেন, 





দবীনে- ইসলামের সৌন্দবা ও বৈশি87 ৪৯ 
51400155455 215 05০85 BSG) 
০৯১0 BLS bs ৩৪ ভে কে ও) ক 9১ স্পা 
“এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে 
তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে 
মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেধে 
রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও 
দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 
একদা মহানবী & একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের 
সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, “তোমরা এই অবলা 
জন্তদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা 
অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা 
খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।” (আবূ দাউদু ইবনে 
খ্যাইমাহ সহীহ তারগীব ২২৭৩নও) 
অহেতুক প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। 
ইসলামের নবী & বলেছেন, 
Lab Leis ২৯৩ ৬০৪ UB Sl 29 3৯১ এ] ৬৬ ৯৮ এ 9) 
(8০ 280 485 ১৮3 ৮৯৮ CAS ১8০ সন 085 ৬০৪ 5539 
“আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কোন 
মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে 
তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) 
সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী 
আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা 
করে।” (হাকেম বাইহাকী সহীহুল জামে’ ১৫৬৭ নও) 































































































৫০ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দযরও বৈশি্য 


অহেতুক গাছ কেটে ফেলতে নিষেধ করেছে ইসলাম। 
মহানবী ৪ বলেছেন, “যে ব্যক্তি (খামোখা) কোন কুল গাছ কেটে 
ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ করত), সে 














ব্যক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” (আহ্‌ 
দাউদ ৫২৩৯৭৫) 

ফল-ফসলের জন্য, পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য অথবা ছায়াগ্রহণ 
করার জন্য ইসলাম গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। 

মহানবী ঞ& বলেন, “কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো 
হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন 
করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।” (আহমাদ, সঃ 
জামে ১৪২ ৪নও) 

প্রিয় নবী ৪ আরো বলেন, “যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা 
কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ 
জন্ত ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ 
সওয়াব লাভ) হয়।” (খারা ২৩২০৭৩) 

২। মানুষের প্রতি দরদী হতে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। মানুষের প্রতি 
হিতাকাঙী হতে, তার ইহ-পরকালের ব্যাপারে কল্যাণকামী হতে 
অনুপ্রাণিত করে। 

মহানবী $$ বলেন, “দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” আমরা জিজ্ঞাসা 
করলাম, ‘কার জন্য হে আল্লাহর রসুল!’ তিনি বললেন, “আল্লাহ, 
তার কিতাব, তার রসুল, মুসলিমদের নেত্বর্গ এবং তাদের 
জনসাধারণের জন্য।” (মুসলিম ৫৫৭) 

পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে সৎকর্মে 
আদেশ ও অসৎ কর্মে বাধা প্রদান করতে নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ 







































































ছবীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ৫১ 
বলেন, 
১০এ। ৩০ ১১9 Bally ১১৭৪ ১১৭ এ| ১৪৯৬ ২145 ৩) 
০৯৯০ এা ৪১৪০ 058) (০১৯৪৯। 5 এর) 
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 
(লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সংকার্ষের নির্দেশ 


দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে 
সফলকাম। (আলে ইমরান ৪ ১০৪) 
lo 9১89 ৯৪১৭৩ 0৪১৭5 ০০৫৫ ০৯১৯ Dl ৯15) 
০1০০০ তা 5১৪০ 01) {all 09583 

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের 
অভ্যুখান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য 
(করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। (আলে 
ইমরানঃ ১১০) 

বলাই বাহুল্য যে, উপকারিতার স্থায়িত্বকাল অনুসারে উপকারীর 
মহত্ত্ব কম-বেশি হয়। যে উপকারী পার্থিব কোন উপকার করে মানুষের 
সাহায্য করে, হয়তো-বা ৬০/৭০ বছর জীবনের উপকার সাধন করে 
তাকে কৃতাৰ্থ করে, সে উপকারী নিশ্চয় মহান। কিন্তু যে উপকারী 
পার্থিব জীবনে উপকার করার পরেও পরকালের অনন্তকাল জীবনে 
সুখী হওয়ার জন্য উপকার সাধন করে, সে উপকারী নিশ্চয় সুমহান। 

৩। পার্থিব সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিমকে অপর 
মুসলিমের জন্য আয়নান্বরূপ মনে করে। সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রে 
পুরো সমাজকে একটি 

































































ট অন্টালিকার মতো নিরূপণ করে। ধনীদের ধনে 
গরীবদের অধিকার নির্ধারণ করে। ইসলাম এমন সমাজ চায় না, যে 











৫২ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


সমাজে কেউ খাবে, কেউ খাবে না। কেউ পোলাও খাবে, কেউ রুটিও 
পাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০০ ১১১ 0৭) (2১৯) BLY ৪৯ poll ও) 
অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের হক। 
(যারিয়াত 8 ১৯) 
৪১98 208৭9 2০ ০৪৪০ ৩৮০০) 150 ০৬০ |) 
12 00 401 5 55508 এ oF এ] 4৪০ ৪৪) Sally ৯০391 
42901 ১১৯৮ (9) {=> 
অর্থাৎ, (ফরয) স্বাদক্ধাসমূহ শুধুমাত্র নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত এবং স্বাদকাহ 
(আদায়ের) কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে ইসলামের 
প্রতি অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, 
খণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (সংগ্রামকারী) ও (বিপদগ্রস্ত) 
মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত (বিধান)। আর 
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবাহ 8 ৬০) 
৪। দান-খয়রাত করে অনাথ, বিধবা ও দরিদ্রের সেবা করতে উদ্বুদ্ধ 
করে ইসলাম। দুর্বলদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করতে উৎসাহিত করে 
দ্বীনের বিধান। আতীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ধবহার করতে 
আগ্রহান্বিত করে ইসলামী শরীয়ত। মহান আল্লাহ বলেন, 


SLANG BUS SING ES a 9৮ 95 Ll IEG} 





















































হতনা EES EE ৯1১৯) ৬১৪ ও১ ০3৭9 SL ell 
(1:98 JESS OS ০০ CoS 3 Ul ol Sul 51৩3 Jal ৩2 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী 








দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৫৩ 


করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 
আত্মীয় ও অনাত্বীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাহী, পথচারী এবং তোমাদের 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
আত্মন্ভরী দান্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ৩৬) 

মহানবী বলেছেন “আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ 
(এতীমের) তত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও 
দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর 
সমতুল্য।” (তাবারানার আওসাতু সহীহুল জামে” ১৪৭৬নও) 

তিনি আরো বলেছেন, “আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র 
অবলম্বন করা, এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ 
থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।” (আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭ নও) 

তিনি আরো বলেছেন, 






























































৩৯১০ ৪ ০০:0৯ ৫1 22 ২ ০3 ০:৪৯ ও এ05 ০ ১৪ ২ 03)) 
le 98১ CBG BE ১০53 ৬90) : UG ¢ dh 
“আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি 
মু’মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়।” জিজ্ঞেস করা 
হল, ‘কোন ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসুল!’ তিনি বললেন, “যে লোকের 
প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।” (বুখারী ও মুসলিম) 
৫। ইসলাম তার অনুসারীবর্গকে পূর্ণ একটি মাস উপবাস ও রোযা 
পালন করার নির্দেশ দেয়। যাতে তার মাধ্যমে শিখতে পারে 
আত্মসংযম, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ধৈর্যশীলতা। অনুশীলন করতে 
পারে আল্লাহ-ভীতি ও সৎকর্মের। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


PE BE EE PR ACHE ESL 
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৫৪ ছ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


dl ৪১৯ OAT) (59৮5 এ 
অর্থাৎ, হে বিশবাসিগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান 
দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববরতীগণকে দেওয়া হয়েছিল, 
যাতে তোমরা সংযমশাল হতে পার। (বাক্বারাহ £৪ ১৮৩) 
৬। ইসলাম অনাথের তত্ত্বাবধান করতে উদ্বুদ্ধ করে। এতীমের প্রতি 
অনুগ্রহ করতে উৎসাহিত করে এবং তার অধিকার হরণ তথা সম্পদ 
ভক্ষণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


এ! 97 ডি I; ly Edd সিএ SG PBI এ চি?) 
sll 5১৪৮ ৫৫) 1৮5 ৮৯ 0৫ 2 ag 
অর্থাৎ, পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং 
উৎক্ষ্রের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে 
তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ। 
(নিসাঃ ২) 
3 Sl 0 ৪৫ ১০৯ উস ৪5 NL জি 0০195 35} 
০০০৪] ৯১১ Ct) (395 0৩ কনা 9! প্রি 
অর্থাৎ, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির 
নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।(৩৪) 
BU ess 5৪ 0995 041 09৬ AL 0১৭ ০১95 ০১ 91) 
৫০০] ৪১৯০ (0) (0৮০ ০১:০৪ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, 
তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা 
























































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৫৫ 


জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (নিসাঃ ১০) 

৭। ব্যবহারে ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, দেশী-বিদেশী বা কুলীন- 
অকুলীনের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ইসলামে সবাই সমান। মহান 
আল্লাহর দরবারে ও ইবাদতে সবাই বরাবর। 


bs LE 15 ৯3 595 (013 25801) ৩৯৯৪ 981 ৯১৮৪ 32) 
৩৪ ০১59 AILS ৮৩ ০০145 এ৪০ ১৮ Uj সি ৩১০ 
9৬০৩ ৪১৯ ০৭) (99 
অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তীর মুখমণ্ডল 
(দর্শন বা সন্তুষ্ট) লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো 
না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন 
কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত 
করবে, করলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আন্আম 8 ৫২) 
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১৩ ৮১৪০ ৫) (65 2 957 2 ৮) 
অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় 
তাদের প্রতিপালককে তার মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি, লাভের 
উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, 
তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার 
আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী 
ক"রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ 
সীমা অতিক্রম করে। (কাহফ £ ২৮) 
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অর্থাৎ, সে জ্র কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার 
নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? 
হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা 
তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি 
মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। 
পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল, সভয় মনে, তুমি তার প্রতি 
বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে 
ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। (জবস +১১) 
ইসলামে অস্পৃশ্যতা নেই, নেই জাতপাতের কোন প্রকার দুগন্ধ। 
যোগ্যতা অর্জন করলে ইমামতি করার অধিকার আছে সকলের। 
আল্লাহর দরবারে পরস্পরের পায়ে পা লাগিয়ে দাড়াবার অধিকার আছে 
সকলের। উর্দু কবি বলেছেন, 
‘এক হী সফ মে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ও ইয়াষ, 
না কোয়ী বান্দা রহা, না কোয়ী বান্দা-নেওয়াষ।' 
ইসলামে জাতপাত নেই। ভেদাভেদের কোন প্রাচীর নেই। 
আপোসের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কোন আন্তরাল নেই। কবি বলেছেন, 
“সৈয়দ, পাঠান, কাজী, মোল্লা, চৌধুরী বা খন্দকার, 
কুলি, চাষী, জোলা, নাপিত, কর্মকার বা কুন্তকার। 
যে যাহাই হও, মুসলিম কিনা জানিতে আমি চাই, 
মুসলিম যদি এসো মোর বুকে তুমি যে আমার ভাই।” 
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সামাজিকতা ও সহাবস্থানে 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। সামাজিকতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে কোন 
ভেদাভেদ নেই। আমীর-গরীব, উচু-নিচু সকলেই একপাত্রে পানাহার 
করতে পারে। এক জায়গায় বসতে পারে। এমনকি মসজিদেও আমীর- 
গরীব সবাই সমান। সেখানে কেবল ধনীদের দাপট থাকবে---তা নয়। 

বসার জায়গা, যা যার, তা তার। গরীবকে তুলে কোন ধনী সেখানে 
বসতে পারে না। 

রাসুলুল্লাহ 8 বলেছেন, “কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা 
থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা 
প্রশস্ত ক'রে ও নড়ে-সরে জায়গা ক’রে বসো।” (বৃখারী ও মুসলিম) 

যে জায়গায় যে বসেছিল, কোন কাজে সে অন্যত্র গিয়ে ফিরে এলে, 
সেই জায়গার বেশি হকদার সেই। রাসূলুল্লাহ £ বলেছেন, “মজলিস 
থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই এ জায়গার 
বেশি হকদার।” (মুসলিম) 

সেখানে আমীর-গরীব দেখা হয় না। গরীব হলেও সে তার নিজ 
জায়গা গ্রহণ করবে অনায়াসে। 

ধনী বা প্রভাবশালী বলেই কেউ অন্যদের মাঝে ফারাক সৃষ্টি তাদের 
মাঝে বসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “কোন ব্যক্তির জন্য 
এটা বৈধ নয় যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ 
সৃষ্টি করবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী) আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, 
“দু*জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।” 

উঠা-বসার আদব শিখাতেও কুরআন বলে, 
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অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, "মজলিসে স্থান 
প্রশস্ত কর”, তখন তোমরা প্রশস্ত ক'রে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য 
প্রশস্ততা দেবেন। আর যখন বলা হয়, "উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে 
যাও। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান 
দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর 
তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (মুজাদালাহঃ ১১) 

২। তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে ছেড়ে দুইজন গোপনে বা 
ফিস্ফিসিয়ে কিছু বলাকে পছন্দ করে না ইসলাম। যেহেতু তাতে 
তৃতীয়জনের মনে কুধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে 
আপোসের মাঝে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। 

রাসূলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন 
থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দুজনে কানাকানি না করে।” (বৃখারা 
ও মুসলিম) 

৩। ইসলাম সহাবস্থানে ও লোকাচরণের আদব শিক্ষা দিয়ে 
মুসলিমকে পথে-ঘাটে বসতে মানা করে। 
মহানবী এ বলেন, “তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।” 
সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! সে মজলিসে না বসলে তো 
আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।” রাসূলুল্লাহ 4% 
বললেন, “যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেহ না, তখন তোমরা 
রাস্তার হক আদায় কর।” তীরা বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! রাস্তার 
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হক কী?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, 
সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে 
নিষেধ করা।” (বুখারী মুসলিম) 











জন্মের আগে ও পরে মানব ও মানবতার 
প্রতি সযত্রতায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। ইসলাম বলে বিবাহের আগে দ্বীনদার চরিত্রবান বরকনে 
অনুসন্ধান কর। 
মহানবী & বলেন, “তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের 
পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ, তখন তার সাথে 
(মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা ও 
মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।” (তিরমিযী ইবনে মাজাহ ১৯৬৭ মিশকাত 
৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২৭৩) 

“চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার 
বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্ীনদার 
পাত্রী লাভ ক'রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)” 
(বুখারী ৫০৯০৭৫) 

ইসলাম বলে, যাকে ভালোবাসবে, তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বাসো, 
যাকে ঘৃণা করবে, তাকে দ্বীনের স্বার্থে কর। 
মহানবী 8% বলেছেন, “ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল 
আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, 
আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।” 
(তাবারানী সঃ জামে’ ২৫৩৯৭৫) 

তিনি আরো বলেছেন, ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে, 







































































৬০ দবীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


০১ 





ল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে 

দ্বেষ স্থাপন করবে। (আহমাদ বাইহাকীর শুআবূল ঈমান সঃ জামে” ২০০৯নও) 

২। মাতৃগর্ভে শিশু আসার আগে সে যাতে শয়তানের কবলে না 

পড়ে, তার জন্য নিদিষ্ট ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে দম্পতিকে। 
দ্বীনের নবী £ঞ বলেছেন, “যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা 

করে, তখন এহ দুআ পড়ে, 

'বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জানিবনাশ শাইত্বা-না অজানিবিশ 
শায়তা-না মা রাযাকতানা।? 

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি 
শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে 
(সন্তান) দান করবে, তার থেকেও শয়তানকে দুরে রাখ। 

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে 
পারে না।” (বুখারা- মুসলিম) 

৩। মায়ের স্বাস্থ্য ও গর্ভস্থ ভ্রণের প্রতি যথেষ্ট যতু নিতে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতীকে রমযানের রোযা কাযা করার 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেমন দুপ্ধদান কালেও একই অনুমতি 
রয়েছে। রোযা কাযা করতে সময় না পেলে রোযা রাখার বিনিময়ে 
মিসকীন খাওয়াতে পারে। (তার দাউদ ২৩ ১৯, টিরগিযী ? ১৫ ইবনে মাজাহ ১৬৬৭ন) 

৪। গর্ভবতী থাকা অবস্থায় শরীয়ত তার উপর অপরাধের কোন 
ঘাতমূলক দন্ডবিধি প্রয়োগ করা অবৈধ ঘোষণা করেছে৷ যাতে 
পের কোন ক্ষতি না হয়। (মুসলিম) 

৫। ইসলামের নির্দেশ, তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য গর্ভ গোপন করা বৈধ 
নয়। কেননা, গর্ভাবস্থায় অন্যত্র বিবাহ হলে বংশে সংমিশ্রণ ঘটবে। বীর্য 
হবে প্রথম স্বামীর কিন্তু সন্তান সম্পর্কিত হবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে। আর 
এটা হল খুব বড় প্রতারণা, খুব বড় পাপ। 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ৬১ 
মহান আল্লাহর নির্দেশ হল, 
20:82 0 290 095 SI 2225 29৩ ১৬০৬ ০০5 ১০৮19) 
SEI CYA) {2331 1520 40৬ ১১8 $5 01 ১৩৯০ ও ২01 ৬ 
অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা (বর্জিতা) নারীগণ তিন রজঃস্রাব কাল 
প্রতীক্ষায় থাকবে। (অর্থাৎ বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে।) তারা 
আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি 
করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। (বাকারাহ 8 ২২৮) 
তাছাড়া ইসলামের নির্দেশ হল, সন্তানকে তার জনকের প্রতি সন্বদ্ধ 
করতে হবে। জাতকের সাথে জনকের সম্পর্ক অস্বীকার বা গোপন করা 
যাবে না। অন্য পুরুষকে জাতকের জনক বলে দাবী করা যাবে না। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৪1৯৮ UT 94514 OB 401 ৬৬ ৬৪১১ SUD P3251} 
০৯ ৯১১৮ ০) (5819) ০৫ 
অর্থাৎ, তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই 
ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে 
তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। (আহযাব? ৫) 
আর মহানবী && বলেছেন, “অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা 
ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।” (আহমাদ 
প্রমুখ সহীহুল জামে’ ৪৪৮৬নৎ) 
“যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি 
জানাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী 


স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” (আহমাদ ২/১৭১ ইবনে মাজাহ ২৬১১ 
সহীহুল জামে’ ৫৯৮৮নও) 






























































৬২ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


“যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার 
(স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর 
কিয়ামত পৰ্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।” (আবু দাউদ সহীহুল 
জামে” ৫৯৮৭ন৩) 

বলা বাহুল্য, যে ব্যভিচারিণী গর্ভের জণ গোপন করে বিবাহ ক'রে 
থবা পরপুরুষের সাথে অবৈধ মিলন ক’রে স্বামীর বংশে অন্য বংশের 
থবা অবৈধ সন্তানের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তার পাপ যে কত বড়, তা 
অনুমেয়! 

৬। জন্মের পরে পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথে তার কর্ণকুহরে 
তাওহীদের বাণী আযান-ধুনি শোনাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন 
পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময়েও তাকে তাওহীদের কালেমা 
স্মরণ করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

৭। শিশুর সুন্দর নাম রাখতে নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। 

৮। খুশী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা 
(ছাগল যবাই) করতে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশ দিয়েছে তার মাথার চুল 
চেছে পরিক্ষার ক'রে সেই চুলের ওজন পরিমাণ চাদি অভাবীদেরকে 
সদকা করতে। 

৯। শিশুকে নির্ধারিত সময় অবধি মাতৃদুগ্ধ পান করাবার নিদের্শ 
দিয়েছে ইসলাম। মায়ের নিকট থেকে শিশুর এটা পাওনা অধিকার। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


তিনে 


6759 ৯ sf nf 55 ৩৪০০৩ ৩৪১৯ ০১537 ০৮552 51913) 
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Sl ১১৯০ পো) ) (০৪ 39০5 Gy dl 
অর্থাৎ, জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু” বছর দুধ পান 
করাবে; যদি কেউ দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়। জনকের 
কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত 
কার্ষভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং 
কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর (পিতা 
মারা গেলে) উত্তরাধিকারীর বিধানও অনুরূপ। পক্ষান্তরে যদি পিতা- 
মাতা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দু’ বছরের মধ্যেই (শিশুর) 
দুধপান ছাড়াতে চায়, তবে তাদের কোন দোষ হবে না। আর যদি 
তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোন ধাত্রীর দুধ পান করাতে চাও, 
তাতেও তোমাদের কোন দোষ হবে না; যদি তোমরা তাদের নির্ধারিত 
প্রদেয় বিধিমত অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, 
তোমরা যা কর আল্লাহ তার দরষ্টা। (বাকারাহ £ ২৩৩) 

১০। শিশুর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রেখে তার 
যথাসময়ে খতনা (লিঙ্গতুক ছেদন) করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার 
নখ-চুল যথানিয়মে কেটে ফেলার তাকীদ দেওয়া হয়েছে। 

আল্লাহর রসুল & বলেছেন, “পাচটি কাজ হল প্রকৃতিগত সুন্নত; 
খতনা করা, গুপ্তাঙ্গের লোম চেছে ফেলা, নখ কাটা, বগলের লোম 
তুলে ফেলা এবং মোছ ছেঁটে ফেলা।” (বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ২৫৭৭) 

১১। শিশুকে যথানিয়মে জ্ঞান, আদব ও চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার 


এ 


নির্দেশ আছে ইসলামে। 








































































































৬৪ দ্বানে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষয 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
SLA lll 3955 DU SMG LCA 97 Gull এ ও) 

153 ০০985 AZ 6 Dl 092 ৭ 0০ Bl 6 ile 

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিন্তাগণ, 
যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং 
তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীমঃ ৬) 

রাসূলুল্লাহ &ঞ বলেছেন, “তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ভতিদেরকে 
নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন 
দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর 
এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।” (আব দাউদ) 

১২। ইসলাম পিতামাতাকে সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় 
রাখতে আদেশ দেয়। 

মহানবী ৪ বলেছেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের 
সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। (বৃখার মুসলিম) 

১৩। ইসলাম জণ ও সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করেছে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

POSSI 05) (94915 ৬৯৪ ৩১৭ ৬৯) ৪ ১) 

অর্থাৎ, দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা 
করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। 
(আন্আম$ ১৫১) 
4৯ ০ 3 3119) LES LDS ৬১৭! ২১৯15০37933) 




































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৬৫ 


৮১০২] ৪১১ ৮) (155 
অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্-ভয়ে হত্যা করো 
না, আমিই তাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। 
নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (বানী ইত্াঈল ৩১) 
০ dl 55554 of এ০ SE CU ৩৭৬ 0 ঠা জা ৪) 














bi 25584 এ SS ২১ SAU DE ২ ০885 3 ৪8১০৪ ২১ 
2]। 01401 ৪ 5555 ১৩3 ১১১১৩ ও এজন Sj ১৯১0 তা 
২৯৩] ৪১১ 0) (৯৯395 
অর্থাৎ, হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আত 
করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, ছুরি 
করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হত্যা 
করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা ক’রে রঢাবে না এবং 
সৎকার্ষে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ কর 
এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (্রমতাহিনাহ ১২) 

১৪। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব রূপে সৃষ্টি করেহেন। এক 
মানুষ অন্য মানুষের সম্মান করবে, কিন্ত ছোট হলেও বড়কে প্রণিপাত 
করবে না। প্রণাম বা পা ছুঁয়ে সালাম করবে না। শরয়ী পদ্ধতিতে শ্রদ্ধা 
জানাবে। 

১৫। মানুষ মারা গেলেও সম্মানের সাথে তার কাফন-দাফন করা 
হয়। সাদা কাপড়কে সুগন্ধিত করে তাকে কাফনানো হয়। মহানবী 8 
বলেন, “তোমরা তোমাদের লেবাসের মধ্যে সাদা কাপড় পরিধান কর। 
কারণ, তা সব চাইতে উত্তম। আর এ সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের 



























































৬৬ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দযরও বৈশি্য 


ম্যাইয়্যেতকেও কাফনাও।” (আবু দাউদ ৩৫২৯, তিরমিযী ৯১৫, ইবনে 
মাজাহ ১৪৬১ আহমাদ ২১০৯) 

কাফনের কাপডকে তিনবার আগর কাষ্টের সুগন্ধময় ধুয়া দিয়ে 
সুগন্ধময় করা হয়। মহানবী & বলেন, “যখন তোমরা তোমাদের 
মাইয়যেতকে সুগন্ধ ধুয়া দিয়ে সুগন্ধময় করবে, তখন যেন তা তিনবার 
কর।” (আহমাদ ১৩০ ১৪ ইবনে শাইবাহ্‌ মাওয়ারিদরূয যামআন ৭৫২, হাকেম 
৩৫৫ বাইহাকী ৩/৪০৫) 

আগর কাঠের ধুয়া না হলে গোলাপ পানি ইত্যাদি দ্বারাও সুগন্ধিত 
করা হয়। 
সমান মাপের তিনটি কাপড়ে (লেফাফায়) কাফনানো হয়। পরস্পর 
তিনটি কাপড়কে বিছিয়ে দেওয়া হয়। এর উপর প্রয়োজনে (মলদ্বার 
হতে নাপাকী বের হতে থাকলে) ১০০/২৫ সেমি কাপড়কে দুই মাথায় 
ফেডে নিয়ে লেঙ্গট বানিয়ে মাইয়্যেতের পাছার স্থানে রাখা হয়। 
(ইহরাম অবস্থার মৃত না হলে) তার উপর মিষ্ক, কর্পুর বা অন্য কোন 
সুগন্ধি মিশ্রিত তুলো রাখা হয়। অতঃপর লাশকে পর্দার সাথে এনে তার 
উপর ধীরভাবে রাখা হয়। 

(মুহরিম না হলে) মাইয়্যেতের সিজদার স্থান সমূহে, বগলে, 
দুইরানের মধ্যবর্তী ইত্যাদি স্থানে আতর লাগিয়ে দেওয়া হয়। 
সসন্মানে তাকে রাখা হয় জানাযার খাটে। 

মুসলিমরা আন্তরিকতার সাথে শোকার্ত মনে তার আত্মার কল্যাণ 
কামনা করে জানাযা পড়ে। অতঃপর সম্মানের সাথে গোরস্থানে নিয়ে 
যাওয়া হয়। আল্লাহর নাম নিয়ে কবরে রাখা হয়। কবর এমনভাবে বন্ধ 
করা হয়, যাতে তার দেহে মাটি না লাগে। পুনরায় সকলে তার জন্য 
প্রার্থনা করে, যাতে তার পরকালের হিসাব সহজ হয়। 

মাটির তৈরি মানুষকে সম্মানের সাথে মাটির বুকেই ফিরিয়ে দেওয়া 


























































































































দবীনে-ইসল)মের সৌন্দয ও বৈশি87 ৬৭ 
হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


& 2 


০০) (৩০৯ 20 ৯১৯৩ los জি ভি) SUES ওত) 
অর্থাৎ, আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই 
তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতে পুনবরি বের করব। (তত্ব? 














নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও চারিত্রিক ব্যাপারে 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। কুল-মান, বংশ-মর্ধাদা ও সম্ভ্রম ও উত্তরাধিকারী সুসন্তান বজায় 
রাখতে ইসলাম মুসলিমকে বিবাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে অশ্লীলতা, 
ব্যভিচার, ধর্ষণ, ইভটিজিং, সমকাম, পশুগমন ইত্যাদি অপরাধ থেকে 
সমাজ মুক্ত ও পবিত্র থাকে। 

মহানবী 18 বলেছেন, “হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
(বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে, সে 
যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তরমত সংযত করে এবং 
লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি এ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 
রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।” (বৃখারী মুসলিম, 
মিশকাত ৩০৮০৭৪) 
ববাহ করে দাম্পত্য জীবনে সুখী হলে নারী-পুরুষ উভয়ে যেমন বহু 
পাপের ছোবল থেকে বেচে যায়, তেমনি তাতে অনেক পুণ্যেরও 
অধিকারী হয়। 

মহানবী 8 বলেন, “বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক 
দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের 
ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।” (বাইহাকীর শুআবূল ঈমান, সহীহুল 
জামে” ৪৩০ নও) 






























































৬৮ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


২। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। সংসার বর্জন করে কোন 
দ্বীনদারী নেই। সন্নাসী হয়ে বা ফকীরী নিয়ে কোন উপাসনা নেই। 
সংসার ও দাম্পত্য বর্জন করে কোন পৃথক বা অতিরিক্তি মর্যাদা নেই। 
ইসলামের নীতি হল, 

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ।, 
ইসলামের দূত বলেছেন, 


ae 


«SICA 25৪৯১519555 0) ০170৩ BO SE 2355) 

অর্থাৎ, তোমরা বিবাহ কর। কারণ আমি সকল উন্মতের 
মোকাবেলায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে (কিয়ামতে) আমি গর্ব করব। 
আর তোমরা খ্রিস্টানদের মতো বৈরাগী (সংসারত্যাগী) হয়ো না। 
(বাইহাকী ১৩২৩৫ সি? সহীহাহ ১৭৮২৭৩) 

আসলেই সন্নাসবাদ পূর্ববর্তী জাতির আবিষ্কৃত উপাসনা-পদ্ধতি। 
তাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে তিনি 
বলেছেন, 


(১6) Ub এ ০92১ Uhl 0 কত ভি 5 ০ ই) 
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0৬) (99548 153 58৩9 ১০৯15 197 সা U5 14০১ ৩৯ 
অর্থাৎ, সন্যাসবাদ ; এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্যাসবাদে)র 
বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং 
তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে আমি তাদের 
পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। হোদীদঃ ২৭) 
উষমান বিন মাযউন & আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। 









































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৬৯ 


সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। 
মহানবী £8 তাকে বলেছিলেন, “হে উষমান! আমাকে সন্যাসবাদে 
আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?” 
উষমান বললেন, "না হে আল্লাহর রসুল!” তিনি বললেন, “আমার 
তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা 
রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও ত্বালাক দিই। সুতরাং 
যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে 
উষমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর 
তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক 
আছে...” (আব্‌ দাউদ প্ৰমুখ সিট সহীহাহ ১/৭৫০) 

অবশ্য ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ার দিকে ঝুকে পড়তেও 
নিষেধ করে। দুনিয়া পেয়ে আখেরাতকে ভুলে যেতে বারণ করে। 


ইসলামের নীতি হল, 
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অর্থাৎ, আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের 
কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে 
যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ 
অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।” (কায ৭৭) 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১৯ ১৪৯১৯ এ 203 Ud 2 ও ও 0৯ ৩০ wll 9) 


























চট দীনে- ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষয 
Uy ২৯ ৪১৯৭ 5১ ২৩০৯ lS ডা ১ 352 ৩১149) 01১১) 
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অর্থাৎ,এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।” বস্তুতঃ 
তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেহ। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে 
(এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের হহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান 
কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।? তারা যা 
অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্ততঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে 
অত্যন্ত তৎপর। (বাকারাহ ? ২০০-২০২) 

দুনিয়া মানুষের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য। দুনিয়া মানুষের স্থায়ী ঠিকানা 
নয়, পরকালের জান্নাত অথবা জাহান্নামই আসল ঠিকানা। দুনিয়া 
আখেরাতের ফসলের জমি। 
৩। মান-সম্ভ্রম ও বংশ নির্মল রাখার জন্য ইসলাম নারী-পুরুষের 
বাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং প্রেম- 
[লোবাসার নামে তার নিকটবর্তী হতেই নিষেধ করেছে। মহান 
ল্লাহ বলেছেন, 

এ] 8১৪ (HY) (957৭5 2৪ 6S Ll SIE YG} 
অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও 
নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইসরাঈল £ ৩২) 

সমাজকে পবিত্র রাখার জন্য বৈধ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী-পুরুষের 
সহবাস, যিনা ও ব্যভিচারের কঠোরতম শাস্তি নির্ধারণ করেছে ইসলাম। 
বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আর অবিবাহিতদের ব্যাপারে 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিভি ৭১ 
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১১| ১১১ 6) {ons} ৩৪ 
অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী---ওদের প্রত্যেককে একশো 
কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন 
তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতে এবং 
পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করে। (নুর £ ২) 

৪। লিভ টুগেদার বা গার্লফ্রেন্ড রেখে দায়িত্ব ও বন্ধনহীন সংসার 
করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

15255 এ 0৮ PUSS সিসি 9 obs CU এ এল সি) 
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অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, 
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য 
তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য 
বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে 
কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ 
করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করে বিবাহ কর, 
প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে 
































৭২ দীনে-ইসল/মের সৌন্দর্য ও বৈশি্য 


কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে 
পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (মায়িদাহ? ৫) 

৫। ইসলাম অপরের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে নিষেধ করেছে। 
বরং অপবাদ দাতার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 

১৪ 2১১৯ ss ২৪196 টি 3০৬০৯ ৩ 989] 


১১ C8) (995০1 ১ 4৪) সর SUS LD U5 UG ৪৫৯ 
অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর 
স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত 
করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাহ তো 
সত্যত্যাগী। (নুর ৫ 9) 
৬। যেভাবে চরিত্রে দাগ লাগতে পারে অথবা অবৈধ মিলন বা 
ব্যভিচার ঘটে যেতে পারে, সেভাবে নারী-পুরুষকে অবস্থান করতে 
নিষেধ করেছে ইসলাম। মহানবী $$ বলেছেন, 
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“কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারার সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ 
ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে 
কোন নারী যেন সফর না করে।” 
এক ব্যক্তি আবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসুল! আমার স্ত্রী হজ্জা 
পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম 
লিখিয়েছি।” তিনি বললেন, “যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ 
কর।” (বৃখারী ও মুসলিম) 
































দীনে-ইসল)মের সৌন্দযা ও বোশ্শিউ ৭৩ 


ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের বৈশিষ্ট্য 

১। ইসলাম মুসলিমকে আভ্যান্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে পবিত্র ও 
পরিচ্ছন্ন থাকতে আদেশ করে। শির্ক, কুফরী, মুনাফিকী ও অমূলক 
বিশ্বাসের অপবিভ্রতা থেকে মনকে এবং প্রস্রাব-পায়খানা, ধাতুস্রাব ও 
বীর্য ইত্যাদি থেকে দেহকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

Sl 5১৯ (৫) (9৫51 চ৪ ball 51 HY 

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, 
তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাকারাহ £ ২২৩) 

যাতে অহংকার সৃষ্টি হয়, এমন বিলাসিতাকে অপছন্দ করে ইসলাম। 
তবে সৌন্দর্য বর্জন করতে আদেশ করে না। ভালো খেতে ও পরতে 
নিষেধ করে না। এ ব্যাপারে বিধান হল, 
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০5 ৬) ১১০০ রি ঞ alll la > ~~ ১ (৮১) রি > 
০1১০২ ৪১১ পা) (9441 হা ০ 

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় 
সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। 
নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। বল, ‘আল্লাহ স্বীয় 


দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা 
কে নিষিদ্ধ করেছে?” বল, "পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের 




































































৭৪ দীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষয 


দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।” এরূপে আমি জ্ঞানী 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। (আগ্রাফ৪৩১-৩১) 

মহানবী & বলেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা 
তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও 
অহংকার।” (বুখারী মিশকাত ৪৩৮০নৎ) 

তিনি আরো বলেছেন, “যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, 
সে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” একটি লোক বলল, "মানুষ 
তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর 
হোক, (তাহলে)?” তিনি বললেন, “আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে 
ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, 
বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান 
করা।” (মুসলিম) 

২। মানুষের জ্ঞান-বিবেক নষ্ট ও ধুংস করে দেয়, এমন সকল 


মাদকদ্রব্যকে ‘হারাম’ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১ ০-৯১3১১) ০০০৯১ Lis না চর DE 
SGU ৪১৯৬ (455 Ll a ৯৬ obs ৩০ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক 
শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার। (মায়িদাহ ? ৯০) 
৩। ইসলাম আত্মহত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। যেহেতু আত্মা 
মানুষের মালিকানাভুক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাণকে হত্যা করার 
অধিকার মানুষকে দেয়নি ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১ ১৪০, 0৭০) (29581 41156 3 3) 

























































































দ্বীনৈে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ৭.৫ 
অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। (বাকারাহ? ১৯৫) 
sal পেথ) (৯০ 182 0৫ আআ 01 ক্স 33) 
অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি 
পরম দয়ালু। (নসাঃ ২৯) 
আল্লাহর রসূল ৯ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে 
ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের 
জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ 
পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি 
ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও এ লৌহখন্ড 
দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ 
করতে থাকবে।” (বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ) 
তিনি আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফাসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে 
ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে 
ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও 
অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।” 
(বুখারী ১৩৬৫নং) 

৪। ইসলাম পার্থিব জীবনকে মানুষের প্রকৃত জীবন ও সর্বশেষ 
লক্ষ্যমাত্রা বলে স্থির করে না। বরং এ জীবনকে উপলক্ষ্য মনে করে। 
খেলা, ছলনা ও ধোকার বাসগৃহ ধারণা করে। যাতে কোন মানুষ এ 
জীবনে অনর্থক খেলায় মত্ত না হয়ে পড়ে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ছলনার 
শিকার না হয়ে যায় এবং এ জীবনের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোকা না 
খেয়ে যায়। কুরআন মানুষকে সতর্ক করে বলে, 

১০9 bys bd HS ৯৯ 9509 595 তত! উঠ SUS ০9) 





































































































৭৬ দ্বানে-ইসলামের সৌন্দ্ ও বৈশিষয 


7০০৩। ১১১৮ CY) (998 
অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো ভ্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং 
যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই 
শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? (আন্আমঃ ৩২) 
(44855 ৮241 25 Sf US Wr লে 0 ৭৪ ৮১59) 

৫০) (10 5 sk dr 655 LEDS ০৪৪ ol 5h 
অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির 
ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন 
সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুক্ষ হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ 
হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে 
শক্তিমান । (কাহফ ৫ ৪৫) 

HES ৪ ১৯000 9) Tals 5 UL SS ১৬৯ ৯ 53) 
০০১০৭] ৪১১ 06) (০১৮৭ 195 
অর্থাৎ,এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর 
পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। (আদক্বতঃ৬৪) 
৮১৭) 10101 915 = 55201 019 655 Wl SUS 32 Ul 735) 
অর্থাৎ, (ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল,) হে আমার 
সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় 
পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (মুমিন? ৩৯) 
1415 03151155215) 958 ৩) 5) Cd Ud ১০০] US} 
১০৯০ ১১১০ ৮৯) (509 
অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো শুধু খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা 

































































দ্বীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিভি ৭.৭. 
বিশ্বাস কর ও আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ 
তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান 
না। (মৃহান্মাদ? ৩৬) 

৩৪ BUSS এ ১৯ 55 585 চল ঢা BUSS 0১49) 


দি 


১192 01১ গেল 9৩ 9890 ঠা atk Js ১0১01 Jy 








SUSI 02 015১5 4101 55859 ২১৩ ৬৩ ll ৪) UES 995 
৯১৯০ ১১৮ ৮) (১১) EES UL Gl 

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, 
জীকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ভতিতে 
প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি 
যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা 
শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা- 
টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শা 
এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ 
ব্যতীত কিছুই নয়। (হাদীদঃ ২০) 
৫। ইসলাম মানুষকে সন্মান দিয়েছে। এমনকি মরণের পরেও তার 
রর 
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যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছে। যথানিয়মে গোসল দিয়ে সুগন্ধময় 
কাফনে জড়িয়ে তার জন্য শুভ কামনা ও কল্যাণ প্রার্থনা ক 
সসম্মানে তার শেষ ঠিকানায় রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছে। লাশের 
প্রতি অসম্মান করতে ও তার হাড্ডি ভাঙ্গতে নিষেধ করেছে। 
মৃতকে গালি দিতে নিষেধ করেছে। কবরের উপর বসতে নিষে 
করেছে। জুতো পায়ে কবরস্থানে চলতে বারণ করেছে। 

মৃতের সন্তানকে তার জন্য দুআ ও দান-খয়রাত করতে নির্দেশ 
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রি দ্বানে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্য 


দিয়েছে। 
অবশ্য মৃতের সম্মানে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছে, যাতে 
পৌত্তলিকতার পরশ না লেগে বসে। 

বলা বাহুল্য, ফুল চড়ানো, চাদর চড়ানো, ধূপবাতি বা মোমবাতি 
জ্বালানো, তার সামনে প্রণতি জানানো ইত্যাদিতে ইসলামের 


অনুমোদন নেই। 
ধন-সম্পদ বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। ইসলাম পরের ধন অবৈধ কোন উপায়ে গ্রহণ করতে নিষেধ করে। 
অসদুপায়ে উপার্জন করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
টি 0৯550314৮35 1421509099৮ 3 9০ | এ) 

(5৯১1 65 4 01152 সত 3১15 ০০ ৩০ 

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে 
গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে 
(গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (নিসা? ২৯) 

২। ইসলাম পার্থিব কোন স্বার্থে খণ দিতে নিষেধ করে, সুদ খেতে 
নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০৪ DELS LSS 5৯] 92 US এ! ১9১5 ৭ 591 9955 ৮৮) 
০ 691 ১৯১ শে 40 Ios Gy 0৪ শত CSL IG 155 এ Lad 
এপ GE 2০7 401 এ1 217 856 3 56 5 ০১ 25৮ ৮৪ 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৭১৯ 


অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান 
হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক’রে দিয়েছে। তা এজন্য যে 
তারা বলে, “ব্যবসা তো সুদের মতই।” অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও 
সুদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের 
উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, 
সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য 
ক্ষমার্থ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা 
পুনরায় (সুদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। (বাকারাহ? ২৭৫) 
১০65 SS ৩1501 ০৪ ও 51955 2011৯ 90 2 এর ৪) 


a as of 


৮১১19133০19 4৯০ এ] ৩৫৯১৯ 556 LS এ ৩৪ 0১ 
3১ 5 CVA) 594৮3 3) 094৮5 3 OI 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা 
বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি 
তোমরা (সুদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসুলের পক্ষ 
থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে 
তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে 
না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। (বাক্বারাহ? ২৭৮-২৭০৯) 
ইসলাম যেমন সুদ খেতে নিষেধ করে, তেমনি দিতেও নিষেধ করে 
এবং তার কোন প্রকার সহযোগিতা করাকেও হারাম ঘোষণা করে। 
আল্লাহর রসূল ৬ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উভয় 
সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, “(পাপে) ওরা 
সকলেই সমান।” (মুসলিম ১৫৯৮৭৩) 




























































































৮০ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


তিনি আরো বলেছেন, “জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম 
খাওয়া সুদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।” 
(আহমাদ ৫৩৩৫ তাবারানীর কাবীর ও আউসাতু, সহীহুল জামে” ৩৩৭৫নও) 

“সুদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ 
হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো!” (ইবনে মাজাহ ২২৭৮, 
সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪৭২) 

৩। ইসলাম ঘুস দেওয়া-নেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


৩৫৬৫৯ 95৮ 74১৪ এ! ০198 4৮৩৬ এ শাওন সি 3) 

Sl ৪১৯ OAM) (5৯৮৮০ 15 3০ ০০৫] ০৮ 
থা, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস 
করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে 
গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুষ দিও না। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৮) 
আল্লাহর রসূল + ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ 
করেছেন। (আব দাউদ ৩৫৮০ তিরমিযী ১৩৩৭ ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে 
হিব্বান হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহী আবু দাউদ ৩০৫৫নও) 

৪। ইসলাম জুয়াকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১০০৯১ (১35 ০৮9) ta 15251 10755118715) 
Cx of bal ১০০৪ USL দে) ০১৯৪৪ 18114 3১৫৯৬ ৩৬৯। Jas 
SLA ০০3 Ul ১৫১ ০০ 15০ ১১০০ LIS GADD SAN এ 

১০৬ 5১১ (4) (9982০ pil I 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক 
শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৮১ 


তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের 
মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ 
ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? 
(মোরিদাহ £ ৯০-৯ ১) 

৫। ইসলাম অপরের মালকে চুরি করে নিতে হারাম ঘোষণা করেছে। 
এ ব্যাপারে তাকীদ করার জন্য চোরের হাত কেটে নিয়ে শাস্তি দিতে 
নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


210) এ] ০০ 3 ঢু জপ 195৩ BC 5১০৭3) 





























১১১এ। ১১১ (MA) (৮৭ ১১০ 
অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের 
ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহ 8 ৩৮) 
রাসূলুল্লাহ 8 বলেছেন, “তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো 
না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো 
না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) 
মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা- 
বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে 
যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে 
তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। 
আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ 
কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যখেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং 
তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।” (মুসলিম) 
৬। এমনকি কুড়িয়ে পাওয়া মালেও কোন মুসলিমের অধিকার নেই। 




































































৮২ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


সে মাল তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। মালিক 
জানা না থাকলে এক বছর তার ঘোষণা দিতে আদেশ করে। 

মহানবী £3 বলেন, “মুমিনের হারিয়ে যাওয়া জিনিস দোযখের শিখা 
স্বরূপ।” (ত্রাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬২০নং) 

আল্লাহর নবী &&-কে হারিয়ে যাওয়া উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে 
হলে তিনি বললেন, “তোমার সাথে তার সাথ কী? তার সঙ্গে তার 
পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং 
গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুজতে 
খুজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।” (খারা মুসলিম) 

৭। দেওয়ার সময় ওজনে বা মাপে কম এবং নেওয়ার সময় ওজনে 
বা মাপে বেশি নিতে বা দাড়ি মেরে লোককে ধোকা দিতে নিষেধ করেছে 
ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


(| 9৯১9 এপ আজ ৬০ ১০৮ ভে GUL NL লিজা 05155 ২) 
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অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সং উদ্দেশ্য ছাড়া তার 
সম্পত্তি 



























































ত্তর নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে 
পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি 
না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় 
কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। 
(আন্আমঃ ১৫২) 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৮৩ 


০০০২ ৪১৯ 0০) (১১ 
অর্থাৎ, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দীডি-পাল্লায় 
ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎক্ষ্টতম। (বানী ইয়াঈল ৫ ৩০) 
1913 0) দি wl ১1911 02১11 0) oath 102) 
৪০8 ৫) 5৮৯০ ক ৪) ৯ Nf ০) ৩১১৯৯ B53 5 Ay 
০৪০। ০) (9০ ০9 ৮৫ 9 (০) 
অর্থাৎ, ধুংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট 
হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের 
জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা 
করে না যে, তাদেরকে পুনরুথিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন 
দাড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সমন্মুখে। 
(মৃত্যাফ্্‌ফিফীন ৫ ১-৬) 
৮। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। 
একদা আল্লাহর রসুল $$ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) 
কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা 
অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে 
ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?” ব্যাপারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসুল! বৃষ্টিতে 
ভিজে গেছে।” তিনি বললেন, “ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে 
না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোকা দেয়, সে 
আমার দলভুক্ত নয়।” (মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪ তিরমিযী 
১৩১৫ আবু দাউদ ৩৪৫২নও) 
৯। ইসলামে যা হারাম, তার ব্যবসা হারাম। তার মাধ্যমে উপার্জন হারাম। 
মহানবী এ বলেন, আমাদের প্রিয় নবী পু কুকুরের মূল্য, 




































































৮৪ দবীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


বেশ্যাবৃত্তির কামাই ও গণকের উপার্জন গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে নিষেধ 
করেছেন। সেহীহুল জামে” ৬৯৫ ১ন) তিনি বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কামানো 
অর্থকে ‘খাবীষ’ বা অপবিত্র বলেছেন। (সহীহুল জামে’ ৩০৭৭৭) 
কখনো বলেছেন এ উপার্জন হল হারাম। (সহীহুল জামে’ ৩০৭৬নও) 
তিনি বলেছেন, “বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল নয়।” (আব দাউদ ৩৪৮এনৎ) 

রাসূলুল্লাহ 4 কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের 
পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (বৃখারী ও মুসলিম) 

১০। ছোট-বড় খণ নেওয়া-দেওয়ার ক্ষেত্রে সুক্ষ্ম বিধান দিয়েছে 
ইসলাম। মহান ৪9 বলেছেন, 


A 223° 


23450013481: “৯ st ৩২০ 55121 TN EE Be 


EE TE ঠেও 2633 ০১০ ০০৪ ও 
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০ ০5999 L358 ১৮৪ ৪3০ 08 PIL) On তি 9 
সে) SEN 2০1৯ ISB ALD Le of IgE 2 25505 
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75 3১135 99১ ০১ Ni 0৯1৩০ ০৪৪ তি ১৮৪ 
2400 201 5 201 19915 39 LE 19 015 Ses 33 5৬ 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৮৫ 


অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য 
পরস্পর খণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও। আর 
তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং 
আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন---সেইরূপ লিখতে কোন লেখক যেন 
অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর 
ঝণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় 
প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী 
না করে। অনন্তর খণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা 
নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক 
যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু'জন 
পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না 
পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য 
হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; যাতে মহিলাদয়ের 
একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর 
যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। 
(খণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ 
অলসতা করো না। এ লেখা আল্লাহর নিকট ন্যাযাতর ও সাক্ষ্য 
(প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না 
হওয়ার অধিক নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ 
আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন 
পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ। আর কোন লেখক ও সাক্ষী 
যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে 
1 হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। 
ল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। 
(বাকারাহ ২৮১) 
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৮৬ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


১১। যথাসময়ে খণ পরিশোধ করতে আদেশ করে ইসলাম। 
পরিশোধে টাল-বাহানা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইসলামে। 

আল্লাহর রসূল &ঞঁ বলেন, 

“যে ব্যক্তি লোকের মাল (খণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প 
রাখে, সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ 
পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন।) আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার 
উদ্দেশ্য রেখে লোকেদের মাল গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধুংস করেন।” 
(বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১নও) 

“খণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। আর 
যখন কোন (খণদাতা) ব্যক্তিকে কোন ধনীর বরাত দেওয়া হয়, তখন 
সে যেন তার অনুসরণ করে।” (বুখারী ২২৮৮ মুসলিম ১৫৬৪নত আসহাবে সূনান) 

“(ঝণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও 
শাস্তিকে হালাল করে দেয়।” (আহমাদ ৪/২২২, আবূ দাউদ ৩৬২৮, 
নাগ1গ, হবনে মাজাহ ২৪২৭, হবনে /হব্বান ৫০৮৯, হাকেম 8/১০২, সহীহুল 
জামে’ ৫৪৮ এনও) 

১২। কেউ কারো সম্পদ নষ্ট করলে তার খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা 
রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

20119305122 SSB US Jes AE 19855 (45 এনে ৩৪) 
Sl 5১১, 0৭5) (১৯ ws এ] 91999 
অর্থাৎ, যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ 
ক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, 
ল্লাহ সাবধানীদের সাথী। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৪) 
১৩। ধন-সম্পদ রক্ষার করার দায়িত্ব ও অধিকার আছে খোদ 
মালিকের। আর তার ফলে সে যদি খুন হয়ে যায়, তাহলে ইসলাম 
তাকে ‘শহীদ’-এর মর্যাদা দেয়। 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


৮৭ 








রাসুলুল্লাহ ৪% বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে 
গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ।” (বৃখারী-মুসলিম) 


১৪। 











অর্থ-সম্পদ অপচয় করতে নিষেধ করে 


ইসলাম। 





অপব্যয়কারাকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ 
৫ ছে গ 
81071785155 SG EI 547 25 লা? 


0৬) {DAS 229 BULLS) ও OSL ISU ail 








অর্থাৎ, তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান 


A 


কর এবং 





অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো 


না। নিশ্চয় 











প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অ 





র শয়তান তার 
কৃতজ্ঞ। (বানী ইস্রাঈ্গল ঃ ২৬-২৭) 














অবৈধ পথে অর্থ ব্যয় করা অথবা বৈধ পথে অপরিমিত 


নাম অপব্যয় করা। 








মহান 


আল্লাহ বলেছেন, 


ব্যয় করার 


J SBS V5 13) 1959 ৯৯৮৭ US অভ শি 19১৯0 ভা 5) 


০31১০খ। 8১9 (1) (9৯১৭ ৬৯ 





অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় 





সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় 


| করো না। 





নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আ’রাফ 2 ৩১) 





রাসূলুল্লাহ & অহেতুক কথাবার্তা বলতে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে 








এবং অ 





ধকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি ম 





তা-পিতার 





সাথে অ 


বাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং 





প্রাপকের নায্য অধিকার রোধ করতে ও অনধিকার বস্ত তলব করতেও 


৮৮ ছ্বীনে-ইসলামের সোন্দযরও বৈশি8/7 


নিষেধ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম) 
অবশ্য ব্যয়কুঠ হতেও নিষেধ করে ইসলাম। এ ব্যাপারেও ইসলাম 
মধ্যমপ হকে পছন্দ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১০ ০৩৪ bd 45 ৬৮০৪ ২১ Ss ৩] 29৯ ৩৬ ৬৭৯ ১১) 











০১ 





৪১০ ১১৯ (৭) (12১০৯ 
অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; 
হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে। (বানী ইসরাঈল £ ২৯) 
তিনি ধনব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীর প্রশংসা করে বলেছেন, 
(পরম দয়াময়ের দাস তারা,) 
COW) (01৯ DS ০ 94) 9১৬ 09 ৯১০৫ 2 Sl Yn} 
অর্থাৎ, যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং 
রা এ দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। (ফুরকান ৪ ৬৭) 
পানভোজন ও বিলাস-ব্যসনেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে আদেশ 
করে ইসলাম। মহানবী টু বলেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং 
যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দুটি জিনিস না থাকে; 
অপচয় ও অহংকার।” (বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং) 
১৫। নষ্ট হবে অথবা অবৈধ পথে ব্যয় হবে---এই আশঙ্কায় নির্বোধ 
(শিশু বা পাগল)দের হাতে টাকা-পয়সা দিতে নিষেধ করেছে। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
(48135580০৩1 2010 NS 75841 188 5) 
০০ ১১৯ ০) (8১১৫ 31 99) 1৯১০9) 
অর্থাৎ, আর আল্লাহ তোমাদের সম্পদকে---যা তোমাদের 
উপজীবিকা (জীবনযাত্রার অবলম্বন) করেছেন---তা নির্বোধদের 


৯৫ 
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দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৮৯ 


(হাতে) অর্পণ করো না। তা হতে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কর 
এবং তাদের সাথে মিষ্ট কথা বল। (নিসাঃ ৫) 
যেহেতু ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর দান। তাহ তা কেবল সেহ পথে 
ব্যয় করতে হয়, যাতে তিনি সন্তু ও সম্মত হন। তিনি বলেছেন, 
5 197 Basil এ ০৯৫ এ 1909 85505 এও সন) 
১০ ৯১১ 0) (5৯5 ১৯1৪ 159 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ 
তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা হতে ব্যয় কর। 
তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে 
মহাপুরস্কার। (হাদীদ ৪ ৭) 
১৬। ইসলাম মানুষকে উপার্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ 
বলেন, 
UL 25 ৩৪199 USES উই কও 095 ০৮0 এ এ তসা ৬) 
এ] ৪১৪ 0০) { ১৯৯31 
অর্থাৎ, তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম ক’রে দিয়েছেন; 
অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তীর দেওয়া রুষী 
হতে আহাৰ্য গ্রহণ কর। আর পুনরুখান তো তাঁরই নিকট। (মুলক ৪ 
১৫) 
19 4১1 4101 05 15:09 ০0। ৪১ 15/5353 8150 ০০৪19) 
| ৯১১ 0) (০১৯০৪ এ 195 ৭) 
অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় 
এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরপে স্মরণ কর; 
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যাতে তোমরা সফলকাম হও। (জুমুআহ ৪ ১০) 

১৭। স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতে উৎসাহিত করে ইসলাম। 

আল্লাহর রসুল & বলেছেন, “স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায়, তার 
চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাউদ ধুর 
স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।” (বুখারী ২০৭২ নং) 

“তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল 
তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ 
তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।” (বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, 
নাসাঈ, বাইহাকুী, সহীহুল জামে” ১৫৬৬ নণ্) 

১৮। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে নিষেধ করে। চিৎ হস্তের 
লোককে অপছন্দ করে। 

প্রিয় নবী ৪ বলেন, “সর্বদা যাগ্া করলে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎকালে তার চেহারায় কোন মাংসপিন্ড থাকবে না।” (বুখারী ও 
মুসলিম) 

“যাগ্রগাকারী যদি যাঞ্চায় কী শাস্তি আছে তা জানত, তাহলে সে 
যাশ্রগ করত না।” (সঃ তারগীব ৭৮৯নং) 
“অভাব না থাকা সত্তেও যে যাচনা করে, কিয়ামতের দিন তার 
মুখমন্ডলে তা কলঙ্কের ছাপ হবে।” (এ ৭৯ ১নং) 

“যে ব্যক্তি দেন্য না থাকা সত্ত্বেও চেয়ে খায়, সে যেন আঙ্গার খায়।” 
(এ ৭৯৩নং) 

“আল্লাহ নাছোড়-বান্দা হয়ে ভিক্ষাকারীকে ঘৃণা করেন।” (সহীহুল 
জামে ৮৭২নং) 

“বান্দা যাগ্রণার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা 
খুলে দেন।” (এ ৩০২ ১ন) 
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“তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ ক'রে পিঠে করে 
বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; 
চাহে সে দিক বা না দিক।” (বুখারী ও মুসলিম) 

১৯। জীবনে বাচার জন্য ইসলাম হালাল উপার্জন করতে এবং 
হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকতে মুসলিমকে উদ্বুদ্ধ করে। মহান 
আল্লাহ নিজ রসুলগণকে বলেছেন, 

(৮ ০১০০ তে ৬ 0401%555 এ ৪৪195 0০০ জা ড) 
Lys ১১১ (০) 
অর্থাৎ, হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্ত হতে আহার কর এবং 
সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। 
(মু'মিনুন ৪ ৫১) 

একই নির্দেশ করেছেন তার প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমদেরকে, 

SUL তেও ol এ] 3455158502৯ ও ও IT চে এ UY 
| ১১১ (VY) (৩১৬০ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা 
থেকে পবিত্র বস্ত আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর; যদি তোমরা শুধু তারই উপাসনা ক’রে থাক। (বাক্বারাহ 8 ১৭২) 
মহানবী & বলেন, তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে, যে লম্বা 
সফর করে আলুথালু ধুলিমলিন বেশে নিজ হাত দু"টিকে আকাশের 
দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! হে 
আমার প্রভু!” কিন্তু তার আহার্ হারাম, তার পানীয় হারাম, তার 


পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে? 
(মুসলিম ১০১৫ তিরমিযী ২৯৮৯নও) 
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আল্লাহর রসূল £ একদা কা’ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, “হে 
কা’ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্‌ প্রবেশ করতে পারবে 
না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।” (দারেমী ২৬৭৪ নও) 

“--- হে কা'ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা 
প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহানামই উপযুক্ত।” (সহীহ তিরমিযী 
৫০ ১৭) 

২০। উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের দায়ভার বহন করে ইসলাম। তার 
জন্য মুসলিমদেরকে সাদকাহ বা দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত 
করেছে। দানের বিনিময়ে বহুগুণ প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 

19৩ 8০ আকা LS এ এ] এ৯০ PO ও ball 05) 
(1) (৯০ ৮৮) 200) 44 ০4 8604 20 মস Ee js 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য- 

বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত 

শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে দেন। 

আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহ 8 ২৬১) 

২ ১৯০৭9 9০ 6০০ কি এ) ৩ ১৯০ এ! ৯০9) 

29917 BLA 25512117451) ০৮ ৬ 696 05৯ 0) al 

ols এ ৪১১০ 015) (9৮৮৯৭ ৯৪ 205 wll ৩৪ 
অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর 


সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও 
অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা 







































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৯৩ 


ক'রে থাকে। আর আল্লাহ্‌ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে 
ভালবাসেন। (আলে ইমরান £ ১৩৩- ১৩৪) 

মহানবী 8% বলেছেন, “যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ 
থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে ---আর আল্লাহ তো বৈধ 
অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না---সে ব্যক্তির এ দানকে আল্লাহ 
ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা এ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন 
করেন) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ করে পাহাড় 
থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে 
লালন-পালন করে থাকে।” (বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪নং, 
তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি) 

২১। বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ পশুসম্পদ, ফসল, স্বর্ণ-রৌপ্য বা অর্থ 
থাকলে নির্দিষ্ট শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন মহান 
ৃ্টিকর্তা। আর তা হল ইসলামের তৃতীয় রুকন। তা আদায় না করলে 
মহাশাস্তির ঘোষণা রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

৯১১৪ 401 4৯০ ভ$ 9 ২১ ২০9 ০০৪০ 9১56 ৮99) 
Mle Ue SF কই 0 উঠ লও এসসি জি OO) pal সাও 
(১3১ ES ০19১১ SLES নিও ৩19৯1৯59৮৯3 FASS 
অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে 
ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে 
দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে এগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। 
অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শখদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, 
(আর বলা হবে,) ‘এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে 
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রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।” 
(তাওবাহ ৫ ৩৪-৩৫) 

২২। যা হারাম, তা স্পষ্ট করেছে ইসলাম। যা হালাল তাও স্পষ্ট 
আছে। কিন্তু কিছু এমন জিনিস আছে, যা অস্পষ্ট ও সন্দিপ্ধ। এ 
ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল, 

“হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে কিছু 
সন্ধিদ্ধ বিষয়-বস্ত। যে ব্যক্তি কোন সন্ধিপ্ধ পাপকে বর্জন করবে, সেতো 
(সন্দেহহীন) স্পষ্ট পাপকে অধিকরূপে বর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি 
সন্ধিদ্ধ কিছু করার দুঃসাহস করবে, সে ব্যক্তি অদূরেই স্পষ্ট পাপেও 
আপতিত হয়ে যাবে। পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভুমি। যে এ 
চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও 
চরতে শুরু করে দেবে।” (বুখারী ও মুসলিম) 

“যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা বর্জন করে যা সন্দেহে ফেলে না তা 
গ্রহণ কর। যেহেতু সত্যবাদিতা প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতা সংশয় (সৃষ্টি 
করে)।” (তিরমিযী, নাসাঈ) 


১। মানুষেরই প্রকৃতিতে আছে মানুষের ছয়টি শত্রু £ কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এ ষড়রিপুর সুদৃঢ় কেল্লা হল মানুষের মন। 
তাই মনের বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধ করতে হয় মানুষকে। সেখানে সে বিজয়ী 
হলে চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে। আর যে চরিত্রে ভালো, সে সবার চেয়ে 
ভালো। 

এ জন্যই মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ইসলাম। 

মহানবী + বলেছেন, “মুজাহিদ তো সেই, যে আল্লাহর সন্তষ্টিতে 

























































































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। ৯৫ 


নজের আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” (সহীহুল জামে” ৬৫৫৫নং) 

“স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
জিহাদ।” (এ ১১১০নং) 

এমন সংগ্রামে আত্মবিজয়ী সুপথ পায়। আত্মসংযমী হয় সংলোক। 
মহান আল্লাহ বলেন, 

দে) (১৯৮৯৭ ৩৭ ঝা 9) ০ ও ১০০ ৯৪9 

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
আমার পথসমুহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই 
সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। (আনকাবৃত ঃ ৬৯) 

২। উক্ত ষড়ুরিপুর মধ্যে অহংকার হল অতি সর্বনাশী শত্রু। ইসলামে 
তা মহাপাপ। অহংকারী ব্যক্তির ঠিকানা হবে জাহানামে। 

মহানবী ৯ বলেছেন, “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার 
থাকবে, সে জানাতে প্রবেশ করবে না।” (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি 
জিজ্ঞাসা করল, "মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর 
হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে 
গণ্য হবে?)” তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য 
ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে 
তুচ্ছজ্ঞান করা।” (মুসলিম ২৫নও) 

অহংকারের সাথে দন্ভভরে চলাফেরা করতে নিষেধ করে ইসলাম। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


UU ES ১) ০১৪ ১৯৩ ০৭ এ ০৯৮ ০৪১৭ ভ$ ০০৩ 32) 
০০০] ৪১১৮ (৯) (99৮ 
অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দন্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই 
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পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই 
পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। (বানী ইসরাঈল ৪ ৩৭) 

৩। ইসলাম একের কথা অন্যকে লাগিয়ে চুগলখোরি করতে নিষেধ 
করে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠার আগেই কবরেই আযাব শুরু হয় 
টুগলখোরের। (বুখারা) 

আর রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।” 
(বুখারী ও মুসলিম) 

৪। মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 

০৯ ৯১৯৬ ৮.) (99 05 195৯13 ৩30 bs 21 5420} 

অর্থাৎ, তোমরা দুরে থাক মূর্তিরূপ অপবিত্রতা হতে এবং দুরে থাক 
মিথ্যা কথন হতে। (হাজ্জ ৪ ৩০) 

রসূল & বলেছেন, “নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর 
পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে 
থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে "মহাসত্যবাদী” রূপে লিপিবদ্ধ 
করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের 
দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর 
মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 
“মহামিথ্যাবাদী” রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম) 

ইসলাম বলে, মিথ্যাবাদিতা মুসলিমের আচরণ নয়, মিথ্যাবাদিতা হল 
কপটচারী (মুনাফিক)এর নিদর্শন। (বুখারী, মুসলিম) 

৫। ইসলামে কারো প্রতি কুধারণা করা, কারো গোপন দোষ 
অনুসন্ধান বা ছিদ্রান্বেষণ করা, পরচর্চা, পরনিন্দা ও গীবত করা 
হারাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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2 


42741 181755717915815877551155511101 
(25 4৯৯৯৭ ISL 0৩৮ End ons Fed আ 89194 
১৯৯] ৯১৯ 0) (৯১ লা 401 01 201192592৯১ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দুরে থাক; কারণ 
কোন কোন ধারণা পাপ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় 
অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো 
না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করতে 
চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (ভরত ১২) 

৬। মুখ, চোখ ও হাতের ইশারায় নিন্দা করাকে ইসলাম খুবই খারাপ 
জানে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১০৫] ৪১৯ (0) {554 2৯ US 35) 

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা 
করে। (হুমাযাহঃ ১) 

৭। ইসলাম পরস্পরকে ক্ষমা করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে ক্ষমা 
করার বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমালাভে ধন্য হতে আগ্রহান্বিত করে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 

(৮১:৬০ 0514 209 of ০১৯৯৪ 0৮০৪১ ৮) 
অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ক্রটি 
মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে 
ক্ষমা ক'রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (নূর £ 
২২) 
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0s 7৯১১৯১ ES 4S SU S231 bs 01197 01 ৪) 
Ll ৪১১৮ 06) (৯৯১ D9 ll OB 19385) 15) 1545 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ভতিদের মধ্যে 
কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক 
থেকো। আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রটি 
উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) 
নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (তাগাবুন 8 ১৪) 
LA ESS SULLA LE 14) ০2 5085 গো! 92১০3) 
০71) bil BLN sally sd ৬ পি রি € 2 
ols 5 OVE) {onal Lo I wll of 
অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেস্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর 
সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও 
অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা 
করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিন্ত) সৎকর্মশীলদেরকে 
ভালবাসেন। (আলে ইমরান £ ১৩৩- ১৩৪) 
এক ব্যক্তি নবী &&-এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রসুল! 
আমরা দাস-দাসীকে কতবার ক্ষমা করব?” এ কথা শুনে তিনি নীরব 
থাকলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি পুনরায় একই প্রশ্ন করল। কিন্তু 
এবারেও তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে উত্তরে তিনি 
বললেন, “প্রত্যহ তাকে সত্তর বার ক্ষমা কর!” (তআব্‌ দাউদ ৫১৬৪ 
তিরমিযী ১৯৪৯, সি? সহীহাহ ৪৮৮৭৫) 
৮। ইসলাম আপোসে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ 
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করে। নিজেদের মাঝে ও বিবদমান মানুষদের মাঝে মিলন সংসাধন ও 
সন্ধি স্থাপন করতে আদেশ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
{ash 5 ol 87578101127 155 05 Loli 2011985) 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সন্ভাব 
স্থাপন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের 
আনুগত্য কর। (আন্ফাল £ ১) 




















৩৬ ২১131১৯৪৮০3 ৪০০ ১৭ ৬5 31 9৯ ৩১ ০৪৩ BS 3) 
{Ube 12 a5 GIS all 5155 এ 5175 wl 
অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে 
যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি 
স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)। আর আল্লাহর সন্তষ্টি 
লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে এরূপ করবে, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান 
করব। (নিসাঃ ১ ১৪) 
(০9৯৯১ 144 2101 198515 1৩:5৮ ০ 5194০ 555 29551 1) 
অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় 
কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (হুজুরাত ৪ ১০) 
এমন সন্ধি স্থাপন ও মিলন সংসাধন করতে ইসলাম মিথ্যা বলাকেও 
বৈধ করেছে। 
৯। গালাগালি করতে নিষেধ করে ইসলাম। 
রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী 
(আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।” 


(বুখারী ও মুসলিম) 
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১০। ইসলাম অশ্লীল কথাকে অপছন্দ করে। কেউ স্পষ্টবাদী হলেও 
তার নোংরা কথাকে ঘৃণা করে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

৮ GUS; Mb os YL ০১৪। ০৪ spl সি 20 ০৯৪3) 
sl ১১৯৮ 057 (৩ 
অর্থাৎ, মন্দ কথা প্রকাশ করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার 
উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, 
সর্বজ্ঞ। (নিসা ঃ ১৪৮) 

আল্লাহর রসুল £ বলেন, “অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে 
সে বিষয়কে তা সৌন্দর্য হীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লঙ্জাশীলতা যে 
বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।” 
(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নত ইবনে মাজাহ) 

১১। লত্ভাশীলতা পুরুষের আবরণ ও নারীর আভরণ। তাই 
ইসলাম নারী-পুরুষ সকলকেই লত্ভাশীলতার পোশাক ও অলংকার 
ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। 

আল্লাহর রসুল && বলেন, “অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই 
সুত্রে গাথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।” (হাকেম, 
মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং) 

“প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল 
লত্জাশীলতা।” (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং) 

“লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।” “লভ্ভা কেবল মঙ্গলহ আনয়ন 
করে।” (বৃখার! মুসলিম; সহীহুল জামে ৩১৯৬, ৩২০২নও) 

১২। লোকপ্রদর্শনের জন্য কোন প্রকার ইবাদত ও আমল করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। যে কাজ লোক-দেখানির জন্য করা হবে, তাকে 
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তিল করা হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ £-কে বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, “আমি সমস্ত 
অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। 
কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে 
অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) 
সহ বর্জন করি।” (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) (মুসলিম) 

তিনি আরো বলেছেন, “হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, 
অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে 
থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ়ে জানাতে প্রবেশ 
করতে পারবে।” (তিরমিযী ইবনে মাজাহ হাকেম সহীহ তারগীব 
৬ ১০৭) 

১৩। মুসলিমকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে নিষেধ করে ইসলাম। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
| 85421915551 ১ 1451 0 xs SO EERO 

২০১ ৯১৯ Cen) {ie US 

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, 
তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। 
(আহ্যাব ঃ ৫৮) 

রাসুলুল্লাহ ৪ বলেছেন, “প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে 
মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীন বাচানোর 





A 

































































< 


উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ 
ত্যাগ করে।” (বৃখারা ও মুসলিম) 

১৪। প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে বারণ করেছে ইসলাম। সে ভালো লোক 
তো নয়ই, প্রকৃত মুসলিমও নয়, যে তার প্রতিবেশীকে কোনভাবে কষ্ট 




















১০২ দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দ্য ও বেশি 
দেয়। 
মহানবী 8 বলেছেন, “আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। 
আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি 
মুমিন নয়।” জিজ্ঞেস করা হল, "কোন্‌ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!’ 
তিনি বললেন, “যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে 
থাকে না।” (বুখারা ও মুসলিম) 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এ ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না, 
যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। 

১৫। ইসলাম মুসলিমকে পরোপকারী ও সমাজসেবী হতে উদ্বুদ্ধ 
করে। মানুষের সেবা করতে নির্দেশ দেয়। 

মহানবী £& বলেছেন, 















































(৮৫ ৪০0 lil ১৪৯) 
অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি 
উপকারী। (সঃ জামে” ৩২৮৯, দারাকুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬নং) 


০0০০ 0৮951 ০2781 25 AUS 21 এ! এ তে 2 


এন! 
অর্থাৎ, ফরয আমলসমুহের পর মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে 
বেশি প্রিয় আমল হল, মুসলিমের মনে আনন্দ ভরে দেওয়া। 
(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৯০৬নং) 
তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল 
সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট 
সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে 
পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ 
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থেকে তার খণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে ত 
ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে 
দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই’তিকাফ করার চাইতে আম 
মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক 
পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ 
গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা 
করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন সন্তষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের 
প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ 
সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল 
কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট 
করে ফেলে।” (সহীহ তারগীৰ ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ 
১৪৯৪নং সহীহুল জামে” ১৭৬নং) 

বারা” ইবনে আযেব 4 বলেন, রাসূলুল্লাহ ঞ্৯ আমাদেরকে সাতটি 
কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি রোগী দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, 
কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, 
নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ 
দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি 
আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, 
রেশমের জিনপোশ, কাসসী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশম- 
বস্তু) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বৃখারা ও মুসলিম) 

শেষোক্ত কর্মাবলীতে যেহেতু মানুষের মনে সাধারণতঃ অহংকার 
সৃষ্টি হয়, তাই ইসলামে তা নিষিদ্ধ হয়েছে। 

১৬। যারা পৃথিবীর বুকে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, 
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ইসলাম তাদেরকে পছন্দ করে না। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
ও 9 009 ৬০০ ০ ৪৯ ৬৪ ০০ ও ৬০ SF SL} 
Sl (Ye) (350 ০৯৪ 
অর্থাৎ, যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে 
অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তর) বংশনিপাতের চেষ্টা 
করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (বাক্বারাহ ঃ ২০৫) 
(VV) (১০৪৭ ৬৯৪ ২ এ] BL 5301 ও SUA ES ২) 
অর্থাৎ, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। (কাস্বাস্ব ৪ ৭৭) 

১৭। অন্যায়-অত্যাচারকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। মহান 
আল্লাহ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। পরন্ত পরকালে তার জন্য 
প্রস্তুত রেখেছেন উচিত শাস্তি। আর কোন যুলমের শাস্তি দিয়ে থাকেন 
ইহকালেই। তিনি বলেছেন, 

২.০ এ Ll ipl Led EL ৮৮০9 Tbs ওঠ) 
০1১৯৮ এ ১১৯০ (০৬) (9 
অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে, তিনি তাদের 
প্রতিদান পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ 
অত্যাচারিগণকে ভালবাসেন না।” (আলে ইমরান ৪ ৫৭) 
৩ ৯৮ 3501 ৬ ৩১৯3 oll 0১০৫ Sal এত এন 0) 
১5401 ৪১৯০ ঠা) (লা ০০৪ এএট 
অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের 






























































_ ছীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ওবেশি্য_ ১০৫ 


ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ ক’রে 
বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (শুরা £ ৪২) 
{Ss pal ৪ & হও ১ এ ৬ SL SS এ) 

অর্থাৎ, এরূপই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও যখন তিনি কোন 
অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে 
তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (হুদ £ ১০২) 

আল্লাহর রসূল #৯ বলেছেন, “তোমরা যুলুম থেকে বাচ; কারণ, 
যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাচ; 
কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতকে ধংস করেছে; তা 
তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল 
করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।” (মুসলিম ২৫৭৮৭৫) 

তিনি আরো বলেছেন, “মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! 
আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা 
হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো 
না।---” (মুসলিম ২৫৭৭৭৩) 

১৮। ইসলাম আমানতদার হতে মানুষকে নির্দেশ দেয় এবং খিয়ানত 
করতে নিষেধ করে। 

মহান আল্লাহ বলেন, 


of Ll 04৮19) UA এ! ০৪৪৭ 5১৮ of Sb dr 2) 
(5 bse 6 থু bl এ উজ ও dr bl SAL 9৯ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত 


তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে 
বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার 







































































১০৬ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশোতা, সর্বদষ্টা। (নিসা ৪ ৫৮) 
US 955 ০০ ৯২ 3 ৭0 01 1 LESS ০1 of ৩১৪৩ ২3) 








sl ১১৯ 0৬) {= 

অর্থাৎ, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে 
ভালবাসেন না। (নিসা 8 ১০৭) 

মহানবী $8 বলেন, “তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তা তাকে 
প্রত্যর্পণ কর এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তার খেয়ানত করো 
না।” (সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৩নং) 

আল্লাহর রসূল & প্রায় খুতবাতে বলতেন, “যার আমানতদারী 
নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন 
নেই।” (আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৭ ১৭৯নং) 

১৯। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ও অঙ্গীকার পালন করতে নির্দেশ দেয় 
ইসলাম। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

dl ৪১১৬ 06) (325 SS পবা bl ৭৬1৯9) 

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 

কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বানী ইসরাঈল £ ৩৪) 


37৯ 333 ৯১৮৪৩ DX 0৮ ডিও J SAL 51 all ৭৯9) 
Jl 5১৪০ বে) (9905 LADS এ 01 ৬ SLE আ]। 
অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর 
অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং আল্লাহকে তোমাদের যামিন ক'রে শপথ দৃঢ় 





















































_ ছীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশিছা_____ ১০৭ 


করবার পর তোমরা তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর, অবশ্যহ আল্লাহ 
তা জানেন। (নাহল ৪ ৯১) 
3১01 Be 0) (5451৯) গন cas ক UY 

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর। 
(মায়িদাহঃ ১) 
ল্লাহর রসুল && বলেছেন, “তোমরা তোমাদের তরফ থেকে 
আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য 
বেহেস্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা 
পালন কর, তোমাদের নিকঢে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় 
কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ 
কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও 
অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।” (আহমাদ তাবারানী ইবনে 
্যাইমাহ্‌ ইবনে হিব্বান হাকেম সিলাসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০ নও) 

অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পালন না করা মুনাফিকের লক্ষণ। 
মুসলিমের মাঝে সে দোষ থাকতে পারে না। 

এমনকি শত্রুপক্ষের সাথেও যে চুক্তি করা হয়, তাও পালনীয়। মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
1442১১৯4314) 6515৮০23১০৭ ০13৭5 550 NI} 

(6) (৬ Gs এ]। 0115 এ! ৯০14115812০ 

অর্থাৎ, তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে 

আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং 


তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের সাথে 
নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন কর। নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদেরকে 














| 







































































১০৮ দবীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


ভালোবাসেন। (তাওবাহ 8 ৪) 

যে ব্যক্তি সংযমশীলতার সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, মহান আল্লাহ 
তাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেছেন, 

০০০ এ (va) (এ Cos DEB এপ) সন ৪) ১০ এ) 

অর্থাৎ, অবশ্যই যে তার অঙ্গীকার পালন করে এবং সংযত হয়ে 
চলে, নিশ্চয় আল্লাহ সংযমীদেরকে ভালবাসেন। (আলে ইমরান 8 ৭৬) 

২০। এমন আনন্দ ও উল্লাস ইসলামে বৈধ নয়, যাতে দন্ভ ও 
অহমিকা থাকে। মাল-ধন, সুখ-শান্তি পেয়ে এমন খোশ হওয়া বৈধ নয়, 
যাতে গর্বের মিশ্রণ থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৩10, ১১৪ ৩৪ 3 ৭৮০ এ ৬০৯ ১5 ০৪ 0 59 &) 


1 ঠ! SE 2 এ ৩৪ 51 5351 as VRE BE PEC EE Et 
aa 05 (ore 
অর্থাৎ, কারন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম 
করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিগুলি বহন 
করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার 
সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, "দম্ভ করো না, আল্লাহ দান্ভিকদেরকে 
পছন্দ করেন না। (ক্বাস্বাস্থ ঃ ৭৬) 
২১। সবরে মেওয়া ফলে। ধের্ধশীলদের সঙ্গে থাকেন আল্লাহ। তিনি 
ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। সাফল্যের পথে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম। তাই তিনি বলেন, 


(5১৯৪ SLY 401 909 19581591909 13০1 pT call জা) 


০১৯৪ ৩ ৪১১৮ 0০০) 




































































_ ছীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ওবেশিষ্য_ ১০৯ 


অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধের্য ধারণে 
প্রতিযোগিতা কর এবং শেক্রর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর 
আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আলে 
ইমরান ৪ ২০০) 
১০০11552197 23 সু! ৫ ১৫ ৬ 00০ 010) ১০০) 


0) ১১০০ hl; Sb hl 
অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, 
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ 
দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।(আস্রঃ ১-৩) 
মহানবী £% বলেছেন, “যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা 
করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) 
অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। 
যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের 
ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া 
হয়নি, যা ধৈৰ্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।” (বুখারী মুসলিম) 

রাগ ও ক্রোধ দমন করা ধের্ধশীলতার পরিচয়। রাসূলুল্লাহ ৪ 
বলেছেন, “কুস্তিগীর বীর সে নয়, যে প্রতিদ্বন্দীকে চিৎপাত ক’রে 
দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
পারে।” (বুখারী ও মুসলিম) 

২২। মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, কর্মে অপরের পরামর্শ নেওয়ার 
প্রয়োজন আছে। ইসলাম আত্মকেন্দ্রিক একনায়কতন্ত্রী হতে নিষেধ 
করে। ইসলাম সকলকে নিয়ে পরামর্শভিত্তিক কর্ম করতে বলে, 
পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বলে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপর 
নির্ভরশীল হতে উদ্ধুদ্ব করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 































































































১১০ দ্বানে-ইসলামের সো দ যাও বৈশি৪7 
Ss ALS lil 943 নিত রি রর (8401 ভি 
এ: ৩59১ ০১৪ 9১ ১3 ও ৯১৪৩১ ৪ ১০৫০) ৪ ০৪০৩ 4১৮ 
০1০০ তা 8১৪ 0০৭) (98593 Cos 20। bl এ] 
অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হাদয়; 
যদি তুমি রূঢ ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ 
হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। 
অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে 
ইমরান ঃ ১৫৯) 


1935) ০9155 ৩১১১128১৯1০ 198351919৩০ 549) 


























Sxl ১৯৮ (YA) 1998 

অর্থাৎ, (আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের 

জন্য, যারা বিশ্বাস করে ----- ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের 

আহবানে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে 

নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে রুষী দিয়েছি, তা হতে 

ব্যয় করে। (শুরা £ ৩৮) 

২৩। ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম ইসলাম। আপন-পর, বন্ধু ও শক্র 
সকলের সাথে ন্যায়াচরণ করতে আদেশ দেয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 
of Ul 953৮ 9) UT A ০ 15574 01 142 201 01) 

(5 আত OE থু bl এ pes এ বু BL এ 9৯ 

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত 
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তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে 
বচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার 
করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! 
নশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্ষ্টা। (নিসা 8 ৫৮) 
১৯১৮714585৯ Ij ৩৪ ০০৯০] 09 PHY ০৯১৩০) 
BLL FES SSG ০4৫৯ bly US ৩১০০৪ ০০ ১০০ 9 ৮৮০ 
5,501 5১৬ (৫) 18৮55201৪৯৫ 201 21 
অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে 
লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে, 
তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। 
আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচার-নিম্পত্তি কর, তাহলে তাদের 
মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-নিষ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মায়িদাহ £ ৪২) 
EGU ০০ ৬৩ MGIC ০০৯3০ এছ ১ আ। 9) 
| ৪১৪৮ বে") (53555 PSL (এ ৪৯১১৪ 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়- 
স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অন্নীলতা, অসৎকার্য ও 
সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ 
দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (নাহল £ ৯০) 
32121550051 lf Gia 2 58৮ 1) 


ALS 558 ০9 এ] তা এ] 26 এসে সে ৪01 1598 ০৮0 এ 

































































১১২ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


81251517555 UN BY GEL UAE 
অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে 
সন্ধি স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি 
বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ 
না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে আসে, 
তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (হুজুরাত 3 ৯) 


2০০ ৪ 26 এ] পরত Bally ০৮ 955 99 asl ভা UY 
SFE SU চক এটি DG চস 5 ০৪ ol 5০ এগ 
(9 ৩০5 bs G5 এ ৬৪1৮০১৪3995 ৩৪ 9৩ এ 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, 
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের 
অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান 
হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর 
অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর 
অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে 
চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর 

রাখেন। (নিসাঃ ১৩৫) 

০০5142০৯৭3১ ৬০০ এর এ] ৬৮৪ 9 সিনা জে এ UY 
(০5৮৮ 20101 Ly Sp ০8 Sh 9১৪ 955 3 এত 038 
BSUS (AM) (59:53 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) 
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দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সান্ষ্যদাতা হও। কোন 
সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে 
প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং 
আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। 
(মায়িদাহ ৪৮) 
15১০১ ৩১14৯৯১৯৪4১ ৬৪০ ও SHE 0 | of 401 2 0) 
০) { abil ০৯৪ Ul ৩! 1৮৪9 (৯১৮৪ এ 
অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং 
তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিক্ষার করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা 
প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। 
নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (মুমতাহিনাহ ৪৮) 
২৪। ইসলাম হক কথা বলতে নির্দেশ দেয়। স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও 
ন্যায্য কথা বলতে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন, 
২০1৯৭ ডে) (1555 U3 115 20119%81 19:7 02 এ 0) 
অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল। (আহ্যাবঃ ৭০) 
| 9১9 5 ৮ ০৯ ১০ তি GL এ! 05195) 
এ 5 05 9919১582815 ৫ NL ০ US ৮০৪৩ 9900 
POSSI ৪১৯৮ 091) (93১5 এএ 45 Sj রঃ 72055 
অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার 
সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে 
পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি 
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না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় 
কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। 
(আন্আম ঃ ১৫২) 

২৫। ইসলাম মানুষকে অন্যের জন্য শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাজ্জ্ী 
হতে নির্দেশ দেয়। মহানবী $্ু বলেন, “দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” 
সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কার জন্য হে আল্লাহর রসুল!” তিনি 
বললেন, “আল্লাহ, তার কিতাব, তার রসুল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ 
এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।” (মুসলিম ৫৫নও) 

২৬। ইসলাম আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে নির্দেশ দেয়। 
জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করতে নিষেধ করে। 

মহান আল্লাহ বলেন, 

145 ৯19৯৯ ০৪ ০১1৫৮ 5৯0 (9 I ৮৪ 5) 
74১3 5945 SS 1011559০059 1585 Vy ৮ ৬১ ৪৯3) 
sll 2১১০ 0) (08195 25 এ] 8! 
অর্থাৎ, হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় 
কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার 
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী 
(পৃথিবাতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে 
(তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে 
ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তান্ধু দৃষ্টি রাখেন। (নেসা? ১) 

(দা) 1০৮৯) 1১223 ll ৬ 1১:84 of 495 ৩! ৭:০5 35) 
১০৯ 538৮ (YY) {i ঠি ol ily ৮ (০ আট 
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অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় 
সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো 
তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক’রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। 
(গুৃহান্মাদঃ ২২-২৩) 

আল্লাহর রসুল & বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী 
প্রশস্ত হোক এবং আযুক্ষাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক 
বজায় রাখে।” (বুখারী + মুসলিম) 

“যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার 

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।” (বুখারী) 
“জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, ‘যে ব্যক্তি 
আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন 
এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহও সম্পর্ক 
ছিন্ন করবেন।” (বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫ নং) 

২৭। ইসলাম মুসলিমকে মানুষের সাথে সেইরূপ আচরণ ও ব্যবহার 
করতে নির্দেশ দেয়, যে আচরণ ও ব্যবহার সে অপরের কাছ থেকে 
নিজের জন্য পেতে পছন্দ করে। 

মহানবী 8 বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত 
ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই 
পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” (বুখারী ও মুসলিম) 

তিনি আরো বলেছেন, “যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে 
দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন 
এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান রাখে 
এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যেমন সে নিজের জন্য পছন্দ 
করে।” (মুসলিম ৪৮৮২নং) 

২৮। ইসলাম মুসলিমদেরকে আপোসে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা 
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প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দেয়। সেই লক্ষ্যে সাক্ষাতের সময় আপোসে 
‘সালাম’ ব্যাপক করতে নির্দেশ দেয়। হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহাহ 
করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর বলে, 

“তুমি কোন ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার 
ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।” (মুসলিম) তার মানে, 
মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি পুণ্যের কাজ। 

২৯। ইসলাম মুসলিমকে কোন ফালতু কাজে জড়াতে নিষেধ করে, 
কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে নিষেধ করে, কোন পরকীয় বিষয়ে 
নাক গলাতে নিষেধ করে। দ্বীন-দুনিয়ার কোন লাভ নেই, এমন অনর্থক 
বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলে। 

মহানবী পু বলেন, “পরকীয় বিষয়ীভূত কথা ত্যাগ করা মানুষের 
সুন্দর ইসলামের প্রমাণ।” (তিরমিযী, সঃ তারগীব ২৮৮ ১নং) 


















































স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনীয়তা ও 
সমঞ্জসতায় ইসলামের বেশিষ্ট্য 


ইসলাম কালজয়ী ধর্ম। সকল স্থানে সকল মানুষের জন্য তার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। সকল ক্ষেত্রে তার সমঞ্জসতা আছে। প্রত্যেক 
নতুনত্বের মাঝেও তার গ্রহণযোগ্যতা আছে। 

১। ইসলাম মানা কঠিন নয়। ইসলাম সরল ধর্ম। 

মহান আল্লাহ বলেন, 


১০৪3 ৪153০ ০৯ 0 এট 9 সি উস এ]। ও 9৯১) 
(VN) (০9 ওলা D2 ৩ 
অর্থাৎ, তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা 
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উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে 
তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের 
পিতা ইবাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। (হাজ্জ ৫ ৭৮) 
২। কারো সাধ্যের অতীত ভার অর্পণ করে না ইসলাম। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
(39 5 ৪০ Ss ০০ ০! ০ 13943) 
অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ 
করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে 
মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। (বাক্বারাহ £ ২৮৬) 
J LUT Lis 383 25১ 445০৯ ৩১ Sx ৩০ ৮০ 93 ৬৪) 
SO) {ad SE 2020225৮211 20112 
অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার 
জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে 


ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর 
বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান 


করবেন। সার দয 
০1১০২ ৪১১ (EY) (৬ 3 (১ ২৫৯। 
অর্থাৎ, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা 


বশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জানাতবাসী, সেখানে তারা 
চরকাল থাকবে। (আ'রাফ 3 ৪২) 


(5544 0159 Gl Shs DUS US) ang 0০ USS Us} 
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অর্থাৎ, আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং 
আমার নিকট আছে এক গ্রন্থ, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি 
যুলুম করা হবে না।(মু’ মিনুনঃ ৬২) 
৪১৫ ০7 Sl (71777157712 bil 01 1850} 
LI ১১১ (07) {OE 5 4৪) 4 তে 
অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য 
কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা 
অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (তাগাবুন ৪ ১৬) 
৩। নিরুপায় বা বাধ্য হলে ইসলামে ‘হারাম’ জিনিস হালাল হয়ে 
যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 


০৯ 1১8 45 ৯03 ৯০৭ FN ply 145 ১৯ 5) 
১801 (Nr) (5৯০29 এ] 01 5 BLDG ১৩ 3) EL ps 955 
অর্থাৎ, নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, 
শুকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া 
অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ 
করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারা কিংবা 
সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল 
পরম দয়ালু! (বাক্বারাহ $ ১৭৩) 
401১ 12 il ৯9 9 EEA] ০ ০০০১৮) 
০ es Ls 3 Lo এ ৫ ৮৪ ls ১৮৭০ রি 


CE Ci io PCL BD SS FS 
























































দীনো-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ১১৯ 
194 5০১৯ ২৯৭ ভ 99 ৩৩ Us ৯০ এ ৯১৪ FS 
ট১৪৭। ৪১১০ ৫) (5 ঝা ob 
অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত 
ও শুকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসগীর্কৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ 
হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে 
মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে 
তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি পূজার 
বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় 
করা, এ সব পাপকার্য। আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের 
বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু 
আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) 
পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম 
এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে যদি 
কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা 
ক’রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মায়িদাহ ৪ ৩) 


০৩৭ 


রা রা 
০৩৭ 06০) (৯১ 2 ৩০ ৬ ৭১ EU ১০5 
অর্থাৎ, বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী 
যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, 
বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা 
(যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। 
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তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য 
হলে, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
(আন্আম $ ১৪৫) 
০৪ 4 401 ৫৯ ১০৬ 4১185 1425 9৯ ও) 
৯০ ৯১১ 01০) (৯৯১ 585 এ] 88 95 ২১ El 9 ১০৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তো শুধু মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং যার 
যবেহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা-ই 
তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন; কিন্ত কেউ অন্যায়কারী কিংবা 
সীমালংঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) অনন্যোপায় হলে নিশ্চয় আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (নাহল ৪ ১১৫) 


HT NT RUE FG AE 
টি 5% (11৭) (৪, 


অর্থাৎ, আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম 
নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় 
না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের 
নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল- 
খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার 
প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (আন্আম 
$১১৯) 

৪। ভুল হয়ে গেলে অথবা ভুল করে কিছু করে ফেললে ইসলামে তা 
ধর্তব্য নয়। 

মহান আল্লাহ বলেন, 





















































ছবীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশি ১২১ 

০01 005 HB ৬০৩ 6০৪9 ৪৬৮ ০৪ তি ০০9 
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অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন 

পরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ 

[ছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশাল, পরম দয়ালু। (আহ্যাবঃ ৫) 

এমন ভুলের ক্ষমা চাইতেও ইসলাম নির্দেশ দেয়। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ 
করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে 
মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের 
প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি 
আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের 
পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের 
উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন 
ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের 
নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং 
আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য 
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১২২ ছ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


ও) জয়যুক্ত কর। (বাক্বারাহ ৪ ২৮৬) 
৫। দ্বীন মানার ব্যাপারে সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করতে 
নিষেধ করে ইসলাম। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
(930. i ০০950 39 ও পিএ otis YH 
অর্থাৎ, হে গ্রন্ধারিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না 
এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া (মিথ্যা) বলো না। (নিসাঃ ১৭১) 
1 প$১ 955 3 GAL ১5০ ও 95৭ ও (5৩) 
$০৩| (VV) (4৯:01 4১০ ৩৪953 585 সিডি U5 ৩5 195 
গা, বল, ‘হে এশাগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে 
বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও 
অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের 
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।” (মায়িদাহ 8 ৭৭) 
(9 ৩০ কে ও চিত 3) ০ CG ৩৪ ysl ৪1০০) 
অর্থাৎ, অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক 
এবং সেই লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে 
রয়েছে; আর সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ 
সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। (হুদ ৪ ১১২) 
৩১ ৬৪০৮ 0৯৯ 48195 Uy তি ০ ০৬৬ ৩৪195) 
০5১১ (AN) (৩3৯ এও ৩৯৯ আল ৩৯৯ 
অর্থাৎ, তোমাদের যে উপজীবিকা দান করলাম, তা হতে পবিত্র বস্তু 
ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না। করলে তোমাদের 
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_ ছীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশিছা_____ ১৯৩ 


উপর আমার ক্রোধ পতিত হবে। আর যার উপরে আমার ক্রোধ 
পতিত হয়, সে অবশ্যই ধুংস হয়। (ত্বা-হা ৪৮১) 

৬। ইসলাম হল মধ্যমপন্থী ধর্ম। কোন বিষয়ে না তাতে অবজ্ঞা করা 
যাবে, আর না অতিরঞ্জন। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
3৮০1 ১১৫) wll ৩৮ এও ৩ ৬০৩ Ll Sls ৪০) 

SEI ১১৯৬ 0৫) (15 154 

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে 
তিষ্িত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে 
পার এবং রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষাস্বরূপ হবে। (বাকারাহ £৪ ১৪৩) 
মহানবী প্লট বলেন, “নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে 
কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ 
পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক 
এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। 
আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য 
নাও।” (বুখারী) 

বুখারার অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা সরল পথে থাকো, 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং 
রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা 
অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্স্থলে পৌছে যাবে।” 

সাহাবী আনাস এ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী &ঞ-এর স্ত্রীদের বাসায় 
এলেন। তাঁরা নবী #&-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। 
অতঃপর যখন তাদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তারা যেন তা 
অল্প মনে করলেন এবং বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে নবী &-এর তুলনা 
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১২৪ দ্বীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


কোথায়? তার তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)। 
সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রাতভর 
নামায পড়ব।” দ্বিতীয়জন বললেন, "আমি সারা জীবন রোযা রাখব, 
কখনো রোযা ছাড়ব না।” তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে 
থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ ঞ্ তাদের 
নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! 
আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার 
ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি 
এবং রোযা ছেডেও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের 
বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে 
আমার দলভুক্ত নয়।” (বৃখারা মুসালিম) 

৭। দ্বীনের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রেও নম্রতা ও সরলতা প্রয়োগ করার 
বিধান দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ তার দূতকে বলেছেন, 
bs 203 ৯৪৯৪৪ 0৪ ৬০৩ ৯১ Fl Esl এএ। ৬ ৯০ ০৯) 






















































































৬1০ ISH ০252 3 xl 2 7৯১১০০১ ELD Peis ০ ২১ 
০১০ এ ১১১০ 0০৭) {asst ৯৫ bl abt 

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হাদয়; 
যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ 
হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। 
অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে 


























_ ছীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ওবেশিষ্য_ ১২৫ 


ইমরান ৪ ১৫৯) 

আর বিশ্বশান্তির দূত বলেছেন, 

“দ্বীন সহজ, দ্বীনের ব্যাপারে যে শক্ত হবে দ্বীন তাকে পরাজিত 
করবে। অতএব তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর, মানুষদেরকে 
নিকটবর্তী কর, তাদের সুসংবাদ দাও এবং সকাল-সন্ধ্যা ও রাত্রের কিছু 
অন্ধকার থাকতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর |” (বুখারী 

) 
5? সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো 
না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।” (বুখারী 
৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং) 

“নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি 
নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের 
উপর দেন না।” (মুসলিম) 

“নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা 
যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে 
দেয়।” (মুসলিম) 
মহান আল্লাহর আম নির্দেশ হল, 

৯ ৩0০19 ৮০৯ 2১৪৪5 2৯০ এ ২৯০ এ] EI} 

(9445 29 ৯ এ ৩০ 45 on EP ৬০ ৬1৬০০ 
অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর 
হকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সপ্ভাবে। 
নশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে 
সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ 
অবহিত। (নাহল £ ১২৫) 




































































১২৬ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


৮। ইসলামের বিধান পালন করা যে সহজ, তার কিছু নখুনা। 

(ক) পবিত্ৰতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের সহজ বিধান দিয়ে মহান 
আল্লাহ বলেন, 
৬1৯9 R23 IEG Lal এ! 0! সন bast জা 5) 
ols ১০১ ৯15 ol al গৈ! 14৯১1০9৮৯৯০) Bl 
Bld ELS 3 BSUS SS এ নই ঠা ১৪০ এটি 5 5১515 
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অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, 
তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং 
তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি 
তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র 
হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের 
কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস 
কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা 
দয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে 
কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে 
চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহঃ ৬) 

(খ) সফরে নামায কসর করার (৪ রাকাত নামাযকে ২ রাকাত 
পড়ার) বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি 
তোমাদের আশংকা হয় যে, অবিশ্বাসিগণ তোমাদেরকে বিপনন করবে, 
তাহলে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। 
নিশ্চয় অবিশ্বাসিগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (নিসাঃ ১০১) 

সফরে যোহর-আসর এবং মাগরিব-এশাকে একত্রে জমা করার 
বধানও আছে। বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে মসজিদে যেতে বাধা হলে 
অনুরূপ নামায জমা করে পড়ার অনুমতি রয়েছে। 

(গ) যুদ্ধের ময়দানে নামায সংক্ষেপের বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে 
নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাড়ায়, আর তারা যেন 








১২৮ দীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে 
অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, তারা 
তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র 
থাকে। অবিশ্বাসিগণ কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও 
আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ 
ঝাপিয়ে পড়তে পারে। আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; 
যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ 
হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ 
অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্তনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। তারপর যখন 
তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে 
স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে 
নামায পড়। নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য 
কর্তব্য করা হয়েছে। (নিসাঃ ১০২-১০৩) 

(ঘ) রোগীর সাধ্যমতো নামায পড়ার বিধান আছে। মহানবী এ 
বলেছেন, “তুমি দাড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না 
পারলে পার্মুদেশে শুয়ে পড়।” (বুখারা৷ আবূ দাউদ আহমাদ, 
মিশকাত ১২৪৮ নং) 

(ও) নিসাব পরিমাণ না হলে কারো উপর যাকাত ফরয নয়। 

(চ) রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ 
অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পুরণ করে 
নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না 
(যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে 
খাদ্য দান করবে। পরন্ত যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার 
জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা 
তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসু যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। 
রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও 
সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন 
করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা 
পুরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে 
চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা (রোযার) নির্ধারিত 
সংখ্যা পুরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, 
তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর এবং 
যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (বাক্বারাহ 8 ১৮৪-১৮৫) 

(ছ) যে কাজের কাফফারা আছে, সে কাজ করে ফেললে এবং তা 
আদায় করতে সক্ষম না হলে মাফ হয়ে যায়। 

আর আবু হুরাইরা 4& বলেন, একদা আমরা নবী £-এর কাছে বসে 
ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, "হে 
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আল্লাহর রসূল! আমি ধুংসগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।” তিনি বললেন, “কোন্‌ 





জিনিস তোমাকে 


ধুসগ্রস্ত ক'রে ফেলল?” লোকটি বলল, ‘আমি 





রোযা অবস্থায় অ 


[মার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম ক”রে ফেলেছি।” এ কথা শুনে 














আল্লাহর রসূল উট তাকে বললেন, “তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত 





করতে পারবে?” 


লোকটি বলল, ‘জী না।? তিনি বললেন, “তাহলে 





ক তুমি একটানা 


দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?” সে বলল, ‘জী না।” 








তিনি বললেন, “তাহলে কি তুমি ষাট জন মিসকীনকে খাদ্যদান 





করতে পারবে?” 


লোকটি বলল, ‘জী না।” কিছুক্ষণ পর নবী #8 এক 





ঝুড়ি খেজুর এনে 





বললেন, “এগুলি নিয়ে দান ক'রে দাও।” লোকটি 





বলল, ‘আমার চেয়ে বেশী গরীব মানুষকে হে আল্লাহর রসুল? আল্লাহর 








কসম! (মদীনার) দুই হারার মাঝে আমার পরিবার থেকে বেশী গরীব 





অন্য কোন পরিবার নেই!’ এ কথা শুনে নবী এ হেসে ফেললেন এব 





/০ 





তাতে তার ছেদ 


ক দাত দেখা গেল। অতঃপর বললেন, “তোমার 





পরিবারকেই তা খেতে দাও!” (বুখারী ১৯৩৭ মুসলিম ১১১১নৎ) 








(জ) আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য না থাকলে হজ্জ ফরয নয়। মহান 


আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর 





উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ্র করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে 








অস্বাকার করবে 








(সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি 





অমুখাপেক্ষী। (অ 


লে ইমরান 2 ৯৭) 








(ঝ) অক্ষম ব্য 
2 


ক্তদের জন্য জিহাদ ফরয করা হয়নি। মহান আল্লাহ 





_ হ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ওবেশিষ্ট_ ১৩১ 


১৯৯ ০ ৩১১৯ 3 bel ৩৮ 3 SA এ 3) ০৬৯০ ৩০ ০৪) 
(৮3১9৯ ly Jac ৬৪ ৯৮০৯৯] এ 5 45০ এ ১৪0. > 
অর্থাৎ, দুর্বল, পীড়িত এবং অর্থব্যয় করতে যারা অসমর্থ তাদের 
কোন অপরাধ নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তীর রসুলের প্রতি 
হিতাকাঙ্ী হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ 
নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (তাওবাহঃ ৯১) 
(4) এমন কিছু সৌন্দর্য আছে, যা আনয়ন করলে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে 
পরিবর্তন সাধন করা হয়, তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 4 বলেন, ‘আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই 
সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা 
উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা জর চেঁছে সরু করে, 
যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর 
সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।” জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তার (ইবনে 
মাসউদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, ‘আমি কি তাকে 
অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসুল &ঞ অভিসম্পাত করেছেন 
এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, “রসুল যে বিধান 
তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, 
তা থেকে বিরত থাক।” (সূরা হাশ্র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম) 
কিন্ত কোন বিকৃত অঙ্গে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আনয়নকে ইসলাম 
হারাম বলে না। 
(ট) মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার পর্যায় ক্রম আছে। সে ক্ষেত্রেও সামর্থ্য 
বেচ্য হয়েছে। মহানবী ৪৪ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন 
হত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক’রে দেয়। 
দ (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা ( উপদেশ দিয়ে 
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১৩২ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা 

(ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।” (মুসলিম) 

৯। ইসলাম মান্যতার ধর্ম, স্বেচ্ছায় বরণীয় দ্বীন। অনিচ্ছায় বরণ 
করলে তা কোন কাজে লাগে না। এই জন্য ভাবনা-চিন্তা করে মনে 
পরিতুষ্ট হয়ে গ্রহণ করতে আহবান জানায়। ইসলাম মানুষকে 
সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দিতে ও এবং সঠিক ধর্মের দিশা দিতে জোর- 
জবরদস্তি করে না। অবিশ্বাসী নাস্তিককে বিশ্বাসী আস্তিক বানাতে বল 
প্রয়োগ করে না। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১5775815115 28 Al 05 ১9] 03 ৬ cl ৬ 555 3} 
(Yon) (4০ ৮০ 803 US GEIS ও 32৭৮ এ আও 405 
অর্থাৎ, ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ 

প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগুতকে (অর্থাৎ, 

আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও 

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, 

যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (বরধারহঃ ২৫) 

EE 0) 5 Esl ৮৯ (5 ৬৯১ ও ৩০ SS 4 এও 29) 

০৯০ 4০৯ cl ৩১৮ ৭1 চে এ ০৪০ BE Ly বে) ০০5 

০১ ১০৮ (0১) (995 ২ 08 she 

অর্থাৎ, যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তাহলে বিশ্বের 
সকল লোকই বিশ্বাস করত; তাহলে তুমি কি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য 
মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? অথচ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো 


বিশ্বাস স্থাপন করার সাধ্য নেই; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর 
(কুফরীর) অপবিভ্রতা স্থাপন ক’রে দেন। (ইউনুস £ ৯৯-১০০) 













































































_ হ্বীলে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশিত)______ ১৩৩ 


ইসলাম মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করে সৃষ্টিকর্তা ও তার দ্বীনের 
পরিচয় পেতে উদ্বুদ্ধ করে। 

চিন্তা করে দেখো হে মানুষ! তুমি কি স্ষ্টা ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছ? 
০০১২ SIAL 9৬ pf ৫০) SUE 1৯ pl সি x ১৪9৯0) 

{one ff DS CES Sls ঢা পেন 598% 3 ৬ 

অর্থাৎ, তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, 
না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। নাকি তোমার 
প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের 
নিয়ন্ত্রক? (তুর ৪৩৫-৩৭) 

প্রকৃতির নিয়মে সব কিছু হলেও, সেই স্রষ্টাই কি নিয়ামক নন? তুমি 
ক বলতে পারো, ফল আগে, না গাছ আগে? ডিম আগে, না মুরগী 
আগে? 

আবার কোন্‌ মাথায় বল যে, নর প্রথমে বানর ছিল? এ কুবিশ্বাসকে 
প্রমাণ করার জন্য কোটি-কোটি ডলার ব্যয় কর? দেশ হিসাবে নরের 
বর্ণ ও ভাষাবৈচিত্র, তোমার নিজের দেহ নিয়ে গবেষণা করে কি সত্যের 
সন্ধান পাও না? 

07) (59৮০ Uf SLi ৪ 0) ৪৪১৭ এ 50 3} 

অর্থাৎ, নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অনেক নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং 
তোমাদের নিজেদের মধ্যেও! তোমরা কি ভেবে দেখবে না? (যারিয়াত 
ঃ ২০-২১) 


9 উপ 2014৮ ৬ ৬৮৬০০ 9 ও] ও ওল 1০১০) 


4০১৯৮ তে) ডি Let US ৩৯ ও এ ৯৪ 



























































১৩৪ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত 
করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক 
সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী? (হা-মীম সাজদাহ £ ৫৩) 
বিশ্বজগৎ নিয়ে গবেষণা করে দেখো, সে সব কি বিনা স্রষ্টার সৃষ্টি? 
৮১1১3) ২১৮ Up ৩ ৮৯১০ মনা ও এটি SH IOUS} 
(595 50 7 ১ 050 ba ২৪৬9 এ ৩.৯ ভা ৯ ছে) 
OUI নে) 
অর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি 
করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সুর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র 
এবং যারা উপদেশ গ্রহণ ও কৃতজ্ঞতা করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রাত 
এবং দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে। (ফুরকান? ৬১৬১) 
১৬০9১০৪43০০ 8) 0 A sis il ৩৯ ভা ৯) 
(5545 52 USI 0. ৯4০ ২ এ | GE 5 ০০০৭০ bal 
অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে 
আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্যে কক্ষসমূহ নির্ধারিত 
করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব 
জানতে পার। আল্লাহ্‌ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি জ্ঞানবান 
সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। (ইটস 0 
১৯০৪ DS BLS ১503 ০০৪5 (৫5 381 ৮৯) তে ৯৪) 
PSN ৪১৯৮ (45) {pall sal 
অর্থাৎ, তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই বিশ্রামের জন্য 




































































_ হ্বীলে-ইসলামের সৌন্দর্য ওবেশি্য ১৩৫ 


রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সুর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এ সব 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যন্ত। (আন্আম $ ৯৬) 
(১ ৬ ৩০55৫) GUN Cs টি এনা এ! 98599) 
অর্থাৎ, তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে 
না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি 
এবং ১ কোন ফাচলাও নেই? রা 


5 ০৪৫ পে নে ২৯ ৫০১৫০45১8৯৪ 
১৫০৯) lo BN US ১) ৫) ৮৯৮ 22) ৮০৬ ১০ 


Sl 5১১ ০) (৭ SE এন? ০৮০৪০ 03৯) 
অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর 
সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোন 
ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃ 
ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। আমি নিকটবর্তী 
আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি 
শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি 
জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (মুল্‌ক £ ৩-৫) 
পৃথিবীর বুকে তাকিয়ে দেখো, পর্বত ও নদীমালা, কত রকমের 
বৃক্ষলতা, ফুল-ফল-ফসল! একই মাটির বুকে একই পানিতে সিঞ্চিত 
হয়ে সকল গাছ-পালা দর্শনে এক নয়, ডাল-পাতায় এক নয়, ফুল- 
ফলের রঙ, গন্ধ ও স্বাদে অভিন্ন নয়। একই মাটি ও একই পানির 
একটি গাছের ফল ঝাল, অন্যটির তেতো, মিষ্টি বা টক! মহান আল্লাহ 
বলেন, 







































































১৩৬ দীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশিউ) 


১9০ 37৮) 653০ ১০ ৪১ 392৬ ৩০৪ ০০৪ ৪) 
৬৪৬15 ৪১ ০৭ এত কক 0) ও এর এন ৩৯০ ১৪ 
১৯১ 3১৪ ৫) (9985 79 ০৪] এ 

অর্থাৎ, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূ-খন্ড; ওতে আছে 
আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক ফেঁকড়া-বিশিষ্ট অথবা ফেঁকডাহীন 
খেজুর বৃক্ষ, যা একই পানিতে সিঞ্চিত হয়ে থাকে। ফল হিসাবে 
ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি উৎক্ষ্রতা দিয়ে থাকি, 
অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। 
(রা’দ$ ৪) 

তোমার সৃষ্টি নিয়ে ভেবে দেখো, তোমাদের ছড়ানো বীজ ও অস্কুরিত 
ফসলের কথা, আকাশ থেকে বর্ষণ করা বৃষ্টির কথা এবং আগুনের কথা 
ভেবে দেখো। 
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অর্থাৎ, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? ওটা 
ক তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু 
নর্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই---তোমাদের স্থলে তোমাদের 
অনুরূপ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান 
করতে, যা তোমরা জান না। তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি 
সন্বন্ধে। তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন? তোমরা যে বাজ 
বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত 
কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই একে টুকরা- 
টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে 
তোমরা। (বলবে) ‘নিশ্চয় আমরা সর্বনাশগ্রস্ত! বরং আমরা 
হতসর্বস্ব।” তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা 
করেছ কি? তোমরাই কি তা মেঘ হতে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? 
আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত ক'রে দিতে পারি। তবুও তোমরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না কেন? তোমরা যে আগুন জালিয়ে থাক, তা 
লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি? তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি 
করি? আমি একে করেছি উপদেশের বিষয় এবং মরুচারীদের 
প্রয়োজনীয় বস্ত। (ওয়াকিআহ £ ৫৮-৭৩) 

ভেবে দেখো, এ বিশ্বে কি একাধিক আষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, 
নিয়ামক বা নিয়ন্তা আছে? 
GS Uy 21 35 Cad এ! ৬ 25 05 0 এ) ও এ] ৩ ০) 
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অর্থাৎ, আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অপর 
কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক উপাস্য স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে 
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পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা 
যা বলে, তা হতে আল্লাহ কত পবিত্ৰ! (মু’মিনুন £ ৯১) 
(22 ০5৮21100201 92০8 65৫ 801141 Et 95 5) 





০৬৩ ৯১১ (YY) (99৮০ 

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য 

থাকত, তাহলে উভয়ই ধৃংস হয়ে যেত। সুতরাং ওরা যে বর্ণনা দেয়, 
তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। (আম্বিয়া £ ২২) 


আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ইসলামের বৈশিষ্ট্য 
১। ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা রয়েছে অনেক। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 
HS এস SAL এ ৪০০] ৬৪9৩ SU ২ 9৯5 তা এ১ ৪) 
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অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া 
অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার 
করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্য 
উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসুচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে 
ভৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। 
অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, "হে আমার 
প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা 
































দ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 





১৩৯ 


আমাকে প্রতিপালন করেছে।” (বানী ইস্রাঈল £ ২৩-২৪) 





মহানবী £8 বলেছেন, “পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে 





সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর 





অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।” (তিরমিযী) 














অমুসলিম হলেও তাদের পার্থিব অধিকার আদায় করতে বলা 





হয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 


EMR 15 45 LGD ES ৬১৬ 0 ৮5 ৪০০৬ 99 
১০ 51118 511 2009০ Ime 3 ১০ By ও ০৯০০ 


OLE ১১৯ 0০) (9১০০5 





অর্থাৎ, তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার 


অংশী করতে 








গীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি 





তাদের কথা মান্য করো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সত্ভাবে বসবাস 











কর এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ 


অবলম্বন কর, 








অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা 








করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করব। (লুক্মান 8 ১৫) 








২। ইসলাম আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-দরিদ্র ও প্র 


তিবেশীর প্রতি 








অনুগ্রহশীল সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান অ 


ল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তীর অংশী 





করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 


১৪০ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


আত্মীয় ও অনাত্ত্ীয় প্রতিবেশী, সঙগী-সাহী, পথচারী এবং তোমাদের 
ধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
আত্মন্ভরী দান্ভিককে ভালবাসেন না। (নিসা ঃ ৩৬) 
দাস-দাসীদের প্রতি যথোচিত ন্যায়াচরণ করতে 
ইসলাম। 
একদা আবু যার্র & নিজ দাসকে তার মা ধরে খোটা দিয়ে কথা 
বললে, নবী $8 তাকে বলেছিলেন, “নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার 
মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।” আবু যার বলেছিলেন, আমার বৃদ্ধ বয়সের 
এই সময়েও?’ তিনি বললেন, “হ্যা, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। 
আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে 
ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন 
তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে 
নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম 
নয়। পরন্ত যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে 
তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।” (বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬ ১নৎ) 
৩1 ইসলাম বিধবা ও অনাথ-এতীমদের তত্ত্বাবধান করতে উদ্বুদ্ধ 
করে। মহানবী & বলেন, “আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ 
(এতীমের) তত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও 
দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর 
সমতুল্য।” (ত্রাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে” ১৪৭৬নং) 
তিনি আরো বলেন, “আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক 
জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।” এর সাথে তিনি তার তর্জনী 
ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাক 
করলেন।” (বুখারা ৫৩০৪ নত) 














গে 








৫১ ৫. 


নদেশ দেয় 
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আর তাদের প্রাপ্যের ব্যাপারে ইসলাম বলে, “মজুরকে তার ঘাম 
শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।” (সহীহুল জামে’ 
১০৫৫নং) 

৪। আত্মীয় ও বন্ধুদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা আনতে বিধান দিয়ে 
958 
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অর্থাৎ, অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্‌ণের জন্য এবং তোমাদের 
নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দুষণীয় নয় 
অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, 
ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, 
খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে 
অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা 
পৃথক, পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ 
নেহ; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের 
স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় 
ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে 
বিবৃত করেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার। (নূর ৪৬১) 
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৫। তা বলে তাদের মাঝে বেগানা নারা-পুরুষের একাকার হওয়াতে 
অনুমতি দেয়নি। বরং বাড়ি প্রবেশেরে বিশেষ বিধান দিয়েছে ইসলাম। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


75715: Sn Fe Go BSF 0197 bal পা 0) 
[131১02319১৩ ob (৬) 635555 a এ এও (৪121 ৮০ 
0 ১ 50১৯1৯2৩9৯1 1 এ 919 5 3১৫ ৩৯ ৮১৬৩ 


১১। ১১৯ 07) (০ ১১৩ ৬ 
অর্থাৎ, যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমাদেরকে 
যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। যদি 
তোমাদেরকে বলা হয়, "ফিরে যাও” তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই 
তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ 
সবিশেষ অবহিত। (নূর ৪ ২৮) 
৬। ইসলাম বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করতে নির্দেশ 
দেয়। 
আল্লাহর রসুল £ বলেন, “সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত 
নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ 
করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।” (আহমাদ তাবারানা 
হাকেম সহীহ তারগীব ৯৫নও) 
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অপরাধীদের প্রতি দন্ডবিধি প্রয়োগে 
ইসলামের বৈশিষ্ট্য 


১। অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগ করবে শাসন কর্তৃপক্ষ। কোন 
ব্যক্তিবিশেষ কোন দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে পারে না। চোরের হাত 
কাটা, মৃত্যুদন্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে হত্যা করা ইত্যাদি কোন সাধারণ 
মানুষ করতে পারে না। রাষ্ট্রনেতা বা মুসলিম নেতা ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে 
জিহাদ ঘোষণাও করতে পারে না। 

মহানবী &ঞ বলেছেন, 

(42 এ 2005 bs IU ই AU এ) 

অর্থাৎ, ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ 
করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাচানো যায়। (বুখারী ২৯৫৭, 
মুসলিম ১৮৪১ নং) 

২। পৃথিবীর বুকে অপরাধী গ্রেফতার হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে পরকালে 
আর সাজা ভোগ করতে হবে না অথবা পরকালের সাজা হাঙ্ধা হয়ে 
যাবে। 

৩। ইসলামের বিধানে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের সাজা মৃত্যুদন্ড। 
ইসলাম কাউকে ইসলাম গ্রহণে জোর-জবরদোস্তি করে না। কিন্তু কেউ 
স্বেচ্ছায় সর্বশেষ ও সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম গ্রহণ 
করার পর তা ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মনে করে। 
আর তার দ্বারা ইসলামের বিশাল ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই তার 
শাস্তি এত কঠিন। 

তাছাড়া তার পারলৌকিক শাস্তি তো আছেই। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 
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৪৪10 ৬১৯ এও 9৩ ৯ EAB 4৪০ OF ৩০ ১৮ ৩০) 
(YW) (531 Up 5 ০এ। ০৬০ এস ৪৯) GY 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে এবং সে 
সতগ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের ইহকাল ও 
পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে। (বান্থারাহ £ ২১৭) 

এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, ঈমান রক্ষার 
তাকীদ। 

৪। ইসলাম নরহত্যাকে হারাম ঘোষণা করেছে। কেউ কাউকে হত্যা 
করলে এবং সরকারের হাতে ধরা না পড়লে পরকালে তার শাস্তি 
জাহান্নাম রেখেছে। ধরা পড়লে তার সাজার ব্যাপারে হত ব্যক্তির 
ওয়ারেসদেরকে এখতিয়ার দিয়েছে, তারা চাইলে তাকে ক্ষমা করে 
দিতে পারে অথবা তার প্রাণদন্ড মাফ করে অর্থদন্ড গ্রহণ করতে পারে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য 
কিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির 
বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে 
নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, 
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প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা 
উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও 
অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি 
রয়েছে। (বাক্বারাহ ৪ ১৭৮) 

তারা সম্মত না হলে সরকারের করার কিছু নেই। খুনের বদলে খুন 
করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

(৬৭) (29 এএ US asl LG: ৩০০০ 13) 

অর্থাৎ, (হে বুদ্ধিসম্পনন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য কিস্বাসে 
(প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে 
পার। (বাকারাহ ৪ ১৭৯) 
যখন হত্যাকারীর এই ভয় হবে যে, আমাকেও কিস্বাসে হত্যা করা 
হবে, তখন সে কাউকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। যে সমাজে 
ঝিস্বাসের আইন বলবৎ থাকে, সে সমাজে এ (কিস্বাসে হত্যা হওয়ার) 
ভয় সমাজকে হত্যা ও খুনোখুনি থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং এরই ফলে 
সমাজে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

তাছাড়া এ ব্যবস্থা না হলে হত ব্যক্তির ওয়ারেসরা নিজের হাতে 
বদলা নিতে গিয়ে একটার জায়গায় দুইটা বা তারও বেশি, অনুরূপ 
পাল্টা আক্রমণে তাদের মধ্যে আরও অনেকে খুন হতে পারে। আর 
এইভাবে খুনের সিলসিলা চালু থাকলে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্লিত হয়। 
তাই ইসলামের এ সুন্দর ব্যবস্থা। 

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, প্রাণ রক্ষার 
তাকীদ। 

৫। ইসলাম মানুষের জ্ঞানের কদর করে। ইসলামী ভার অর্পিত 
হওয়ার একটি শর্তই হল জ্ঞান। জ্ঞানহীন বা জ্ঞানশূন্য মানুষের জন্য 
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ইসলাম ফরয নয়। জ্ঞানবন্তাই মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য সুচিত 
করে। জ্ঞানবন্তাই মানবকে মানবতার উচ্চাসন দান করে। অতএব তার 
সুরক্ষা ও প্রতিপালনের প্রয়োজন আছে। সেই জ্ঞান উজ্জ্বল করার 
প্রয়োজন আছে, যে জ্ঞান দিয়ে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে নিতে 
পারে। সৎ ও সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। সেই জ্ঞানের সুরক্ষার 
প্রয়োজন আছে, যা কোন প্রকার বাতিলের অনুপ্রবেশে অথবা অবিশ্বাস 
ও নাস্তিকতার জীবাণু মিশ্রণে নষ্ট হতে পারে। অথবা কোন মাদকদ্রব্য 
সেবনের ফলে বিলীন বা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১১ ৮৯০ FSIS ০৮০45 চুমা) 2: এ ডিন ভা ও 9) 
Ey of SEY ১০ ৮৭ ৭.) ১১৯৪ এ ৯৯১ ols 4৪ 
SUI ০০১ 401 ১৪৩ ০০ 153০5১১৮৯৭9 ১৯৯৭ ও 45801) 8051 (এ 

১০৬ 5১১ (4) (9982০ pil I 

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক 
শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে 
তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের 
মধ্যে শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ 
ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? 
(মায়িদাহঃ ৯০-৯১) 

আল্লাহর রসুল & বলেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ 
দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে, তবে 
আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান 
করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর 
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পরেও সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। 
অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের 
নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে, তবে 
আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা 
পান করে, তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। 
কিন্ত এরপরে সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল 
করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধানিত হন এবং (পরকালে) তাকে 
'খাবাল নদী” থেকে পানীয় পান করাবেন।” 

ইবনে উমার ৬-কে জিজ্ঞাসা করা হল, "হে আবু আব্দুর রহমান! 
'খাবাল-নদী” কী?’ উত্তরে তিনি বললেন, "তা হল জাহানামবাসীদের 
পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।” (তিরমিযী হাকেম 
৪/১৪৬, নাসাঈ; সহীহুল জামে” ৬৩ ১২-৬৩ ১৩নও) 

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় 
মারা যাবে সে ব্যক্তি মুর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করবে।” (ত্াবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং) 

আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, জ্ঞান রক্ষার 
তাকীদ। 

৬। ইসলাম মনুষ্য-সমাজকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দেখতে চায়। 
অশ্লীলতা ও চারিত্রিক নোংরামি থেকে মানুষকে শুদ্ধ করতে চায়। 
সুন্দর চরিত্র গঠনের মাঝে উন্নত সমাজ গড়তে চায়। নারী-পুরুষের 
বিবাহ-বহির্ভত সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট সকল প্রকার নোংরামি থেকে 
সমাজকে পবিত্র রাখতে চায়। তাই ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা 
করে এবং উক্ত কুকর্মের ধারেপাশেও যেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ 
বলেন, 




























































































১৪৮ ছ্বীনে-ইসলামের সৌন্দযা ও বোশ্পিউ। 


প১০31 5১৮০ (HY) (98০ ৭ 2০6 ০৪ LL এ 9 YG} 

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও 
নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইসরাঈল £ ৩২) 

কিন্ত সে নিষেধ অমান্য করে যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, ইসলাম 
তাকে সাজা দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

Lie 5১5 13802250525 Sf SEG 591 2001) 
LEE 04035 ১৫5 ১৯। Al RE 14 ৩1 এ] ০৪ ও হা) 
১১ ১১৮ (CY) (০221 ৩ 
অর্থাৎ, ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী---ওদের প্রত্যেককে একশো 
কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন 
তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি তোমরা আল্লাহতৈে এবং 
পরকালে বিশ্বাসী হও। আর বিশ্বাসীদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করে। (নূর 8২) 

এ হল অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা। পক্ষান্তরে 
বিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষের সাজা হল কোমর পর্যন্ত মাটিতে 
পুতে পাথর ছুড়ে হত্যা। 

এক বেদুঈন পরিবারে এক অবিবাহিত যুবক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। 
বাড়ির বধূর সাথে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। সংযমের 
বাধ ভাঙ্গলে এক সময় তাদের মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়ে গেল! 
ধরাও পড়ে গেল তারা। লোকমুখে ফতোয়া এল যে, যুবককে পাথর 
ছুড়ে হত্যা করতে হবে। কিন্তু যুবকটির বাপ একশটি বকরী ও একটি 
ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিল। অতঃপর 


উলামাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, যুবকটিকে ১০০ চাবুক 































































































_ হ্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বেশিতা____ ১৪৯ 





লাগিয়ে এক বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর বধুটিকে পাথর ছুড়ে 
হত্যা করতে হবে। 

মহিলাটির স্বামী ও যুবকটির বাপ আল্লাহর রসুল &-এর নিকট এসে 
মহান আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা জানতে চাইল। তিনি বললেন, 


23 550 PAD ১৪91 call ৯৫৩ USS 9০৪৭ ৯৪ ৪৮৪6 SH» 








১৪০ OD ০৬৯ ৪০ এ! সে 6 ১59 2৩ ২১ Bl এই এএ। 
তা 
অর্থাৎ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি 
অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফায়সালা করব। বাদ 
ও বকরী তুমি ফিরে পাবে। তোমার ছেলেকে একশ চাবুক লাগিয়ে এক 
বছর নির্বাসনে পাঠাতে হবে। আর হে উনাইস! তুমি সকালে এর স্ত্রীর 
কাছে যাও। অতঃপর সে যদি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তাহলে 
তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে দাও।” সুতরাং সে ব্যভিচারের কথা 
স্বীকার করলে তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হল। (বুখারা ২৬৯৫ 
মুসলিম ৪৫৩ ১৭) 
অনুরূপ বিবাহিত-অবিবাহিত সমকামী ও পশুগমনকারীর সাজাও 
হৃদ 
আল্লাহর রসুল 8 বলেন, “তোমরা যে ব্যক্তিকে লুত নবীর 
উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা 
করে ফেলো।” (আহমাদ আবু দাউদ ৪৪৬২ তিরমিযী ইবনে মাজাহ ২৫৬ ১, 
বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে” ৬৫৮৯নও) 
তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে 
ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।” (তিরমিযী, হাকেম, 
সহীহুল জামে’ ৬৫৮৮নং) 




































































১৫০ ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বেশ্পিভ7 


কেউ কোন সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে, তার সাজা হল 
আশি চাবুক। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
SUS ৯১৮৯৪ পতি হট ও DS UGS ০০5 ৬৪9 


১ ৩। ৫) {oil ~ ail | 50৫৩ ৪ 19126 103 848 
অর্থাৎ, যারা সাধী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর 
স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত 
করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাহ তো 
সত্যত্যাগী। (নূর 8৪) 
আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, মান রক্ষার 
তাকীদ। 
৭। ইসলাম মানুষের ধনরক্ষার তাকীদ দেয়। অন্যের ধন ভক্ষণকে 
হারাম ঘোষণা করে। সুদ, ঘুস, জুচ্চোরি প্রভৃতি বাতিল উপারে পরের 
ধন গ্রহণ করতে নিষেধ করে। নিষেধ করে চুরি করতে। ঘোষণা করে 
চোরের শাস্তি। 
মহান আল্লাহ বলেন, 
207 LES যাও 0 UE Caf ADL 3১৩ 8১৩)) 


















































BSUS (MA) ( SS ১১০ 
অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের 
ফল এবং আল্লাহর তরফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহ 8 ৩৮) 
এ ছাড়া ডাকাতি, রাহাজানি, ছিন্তাই প্রভৃতির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে 
ফাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে পৃথক শাস্তি। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 























ছীনে-ইসল])মের সৌন্দযা ও বোশ্নিউ ১৫১ 
of BLS ০৪ ভ৯ ১১০৪ 4৯5১ Hl ১৯০০৭ ৬০ ০্ঠ৯ ০) 
০৯১৪ ১৯ 953 0১১৯ ১০৯১5 ০৯ ৩০091 019 
১৪এ| (rr) { LBs CIS উবু ও 5 Wal ও ১৯ 2৪ এ 
অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং 
পৃথিবীতে ধুংসাত্মক কাজ করে (অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়) তাদের 
শান্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা 
বিপরাত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা 
তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। ইহকালে এটাই তাদের 
লাঞ্চনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (মায়িদাহ ৪ ৩৩) 


আর এ হল মানুষের পঞ্চপ্রয়োজনীয় জিনিসের অন্যতম, ধন রক্ষার 
তাকীদ। 









































পরিশিষ্ট 


১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রত্যেক ময়দানে জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে। 

২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক 
উভয় দিকে পরিপূর্ণ । 

৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষকে সভ্যতা ও 
উন্নয়নের প্রতি আহবান করে। 

৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মকে সত্য বলে সভ্য 
জগতের (বহু) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য দিয়েছেন। 

৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা 
উপলব্ধি করা অতি সহজ। 












































১৫২ দবীনে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিউ) 


৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের মূলনীতি হল, সমস্ত 
নবী-রসুল এবং আসমানী গ্রন্থকে সত্য বলে স্বীকার করা। 

৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে মানুষের জীবনের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়-বন্তুতে পরিব্যপ্ত। 
৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অধিক অধিক 
সরলতা ও নমনীয়তা বিদ্যমান। 

৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সাক্ষ্য দেয় নিতা- 
নতুন বৈজ্ঞানিক আবিক্কার। 
১০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল জাতি ও যুগের 
জন্য উপযোগী। 
১১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অনুযায়ী সর্বাবস্থায় 
আমল করা সহজ। 

১২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অতিরঞ্জন 
(সীমাতিরিক্ততা, অসংযম) ও অবজ্ঞা নেই। 

১৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
অবিকল সংরক্ষিত ও অবিকৃত আছে। 

১৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্ট ঘোষণা 
করেছে যে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ। 
১৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল প্রকার উপকারী 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আদেশ দেয়। 
১৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান সভ্যতার মুল 
উৎস। 
১৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান ব্যাধিপ্রস্ত 
সভ্যতার অব্যর্থ ওষধ হতে পারে। 

১৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সভ্যতা আধ্যাত্মিক 
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ও জাগতিক সকল বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। 

১৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম দ্বারা বিশ্বশান্তি কায়েম 
হতে পারে। 
২০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিজ্ঞান-বিশ্লেষণ দ্বারা 
প্রমাণ সহজ হতে পারে। 
২১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল মানুষের জন্য 
অভিন্ন ব্যবহারিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে। 

২২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম জাতপাত ও 
আতরাফ-আশরাফের ভেদাভেদের সকল প্রাচীর তুলে দিয়েছে। 

২৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সামাজিক ও দাম্পত্য 
ন্যায়-নিষ্টা বাস্তবায়িত করেছে। 
২৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি থেকে 
দুরে নয়। 

২৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম স্বৈরতন্ত্র ও 
একনায়কতন্ত্র প্রতিহত করে পরামর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি প্রণয়ন 
করেছে। 

২৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শত্রুপক্ষের প্রতিও 
ন্যায় বিচার ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে। 

২৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুসংবাদ দিয়েছে 
আসমানী গ্রস্থাবলী। 
২৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম নারীকে মা, স্ত্রী ও 
কন্যা; তার সকল অবস্থায় যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। 
২৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্ণ-বৈষম্যের অন্তরাল 
তুলে দিয়ে শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় এবং আরব-আজমের মাঝে সাম্য 


প্রতিষ্ঠা করেছে। 


























































































































১৫৪ 


দ্বানে-ইসলামের সৌন্দয ও বেশিভি 








৩০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শিক্ষাকে প্রত্যেক 





ব্যক্তির জন্য ফরয (আবশ্যিক) করেছে এবং শিক্ষা বা জ্ঞান গুপ্ত 
করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। 





৩১। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আন্তর্জাতিক আইন 
প্রণয়ন করেছে। 





৩২। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুস্বাস্থ্য বিষয়ক 





উপদেশাবলী 





আধুনক 





চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুকূল। 








৩৩। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ক্রীতদাসকে পাশবিক 





আচরণের 





করেছে এবং দাসমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। 
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হাত থেকে রক্ষা করেছে, প্রভুর সাথে সমতার মর্যাদা রক্ষা 





৩৪। ইসলাম 





রেখেছে এবং তার যুক্তিকে মেনে নিয়েছে। 











ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম 





ববেক-বুদ্ধির স্থান 








৩৫। ইসলাম 





ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে 


ধর্ম 


ধনীর নিকট থেকে 





নির্ধারিত পরিমাণ ধন নিয়ে দরিদ্রের মাঝে 





উভয়কেই রক্ষা করেছে। 





বতরণ করে ধনী-গরীব 





৩৬। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে 


ধর্ম মানুষের প্রকৃতি ও 








এশুরিক হিকমত অনুযায়ী এমন আচার-অ 


চরণ বা চরিত্র নির্ধারণ 








করেছে, যা প্রয়োজনে কঠোর হতে এবং প্রয়োজনে দয়ার্দ হতে 





মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। 








৩৭। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সম 





করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে আদেশ করেছে। 





গ্র সৃষ্টির প্রতি 


০০১ 





৩৮। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রকৃ 











উপর দেওয় 


নী আইনের মৌলনীতি প্রণয়ন করেছে। 


তগত ভত্তর 








৩৯। ইসলাম 


ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের স্বাস্থ্য ও 








সম্পদ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছে। 


১৫৫ 


ছীনে-ইসলামের সোন্দয ও বৈশি87 


৪০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম হৃদয়, চরিত্র ও 
বিবেককে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে। 

(কাতারের শরয়ী আদালতের বিচারপতি শায়খ আহমাদ বিন হাজার 
আল বৃতামী প্রণীত 'আল-ইসলামু অরার্সুল ফী নাযারি মুনসিফাীনশ 


শারাকি অল-গার্ব” ১১৭- ১১৯পুষ্া থেকে গৃহীত) 


কথাগুলি ‘পথের সন্ধান” পুস্তিকাতেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিষয়ের সাথে 
গাঢ় সম্পর্ক থাকার দরুণ এ পুস্তাকাতেও সংযোজিত হল। 
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